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নরদেহ নির্ণয়। 


শ্রীরাজকুধ রায় চৌধুরী কর্তৃক 
প্রণীভ। 





কলিকাতা! । 
মির জাপুর, অপর সরকিউলার রোডঃ নং ৫৯। 


বি্যারত্ব যন্ত্র। 


সন১২৬৬ সাল । 





সুল্য--১২ এক টাকা | 


শং১৮৯ 


বিজ্ঞাপন । 


৬ শ 


এক্ষণে আমাদিগের দেশে যে সকল বার্জাল! 
বিস্তালয় স্থাপিত হইয়াছে, ততসমূহে সাহিত্য 
ও বিজ্ঞানশান্্রবিষয়ক অনেক গ্রন্থের অধ্যাপনা 
হইতেছে । শারীরৰিধান মনুষ্যদিগের অবশ্য 
শিক্ষণীয়) নুুতরাঁৎ সমূদায় বিদ্তালয়ে তাহার 
অধ্যাপনা! হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়] 
উঠিয়াছে। প্রত্যাশা ছিল, চিকিৎসাশীম্তর- 
বাবসায়ী কোন বিজ্ঞতম দেশীয় ডাক্তার বিদ্যা- 
লয়-সমৃতে ব্যবহীর জন্য দেশীয় ভাষায় তদ্বিষ- 
য়ক কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সেই প্রয়োজন 
সাধন করিবেন। কিন্তু ছূর্ভাগ্যক্রমে তাহা- 
দিগের তদিষয়ে মনোযোগ দেখা যায় না। 
জেল] নদীয়ার স্কুলসমূহের ডে ডেপুচী ইনিষ্পেক্‌- 
টর শ্রীযুত বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের অনুরোধক্রমে ইংরেজী শারীরবিধান 


গ্রন্থ হইতে আমি এই পুস্তক সম্কলনে প্রবভ 
হই। ইংরেজী শারীরবিধান গ্রন্থে যে সকল 
বিষয় বিবৃত আছে, তাঁহার সমুদায় অংশ ক্ুখ- 
বোঁধ্য নহে । সমুদীয় বুবিতে হইলে চিকিৎ- 
সাশান্্র রীতিমত অধ্যয়ন করিতে ও শব ব্যব- 
চ্ছেদ দ্বার! অনেক বিষয় পরীক্ষ1! করিয়া দেখি- 
তেহয়। কিন্তু সাধারণতঃ সকল বিদ্ভালয়ে 
সেকপে শিক্ষা-প্রদানের রীতি নাই এবং থাঁ- 
কাঁও আবশ্যক নহে। চিকিৎসাশা্ শিক্ষার্থী 
ভিন্ন শারীর-বিধান-বিষয়ক সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ 
চেষ্টা করা! অন্যের তত আবশ্যক নহে এবং 
তত অবকাঁশও ভইয়! উঠে না। অতএব সে। 
শান্দ্রের বাহুল্য বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়! যে 
সকল অংশ অনায়াসে বুঝিতি পারা যাইবে 
বিবেচনা করিয়াছি, ও সকলেরই জ্ঞাত হওয়া 
আবশ্যক ভাবিয়াছি, তৎসমুদাঁয় সন্কলন করিয়! 
এই গ্রন্থ প্রচারিত করিলাম। গ্রন্থ বালকদিগের 
পাঁঠোপযোগী করিতে পরিশ্রমের অপ্পতা! করি 
নাই। যে সকল শব্দের ইংরেজী প্রতিবাক্য 
লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে, 


£ 
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তৎসমুদায়ের প্রতিবাক্য এবং অগত্যা যে সকল 
৯ৎরেজী শব্ধ ও ছুবহ বাক্তালা শব্দ প্রম্নোগ 
করিতে হইয়াছে, তাঁহার অর্থ পরিশিষ্টে লি- 
খিয়া দিয়াছি। এক্ষণে লোকে কিৰপ ভাবে 
পৃস্তকথানি গ্রহণ করেন বলিতে পারি না। 
যে কার্ধ্য চিকিৎসাশাম্র-ব্যবসায়ীদ্িগের সম্পা- 
দ্য মৎ্কর্তুক তাঁহা সর্বতোভাবে দোষশুন্য 
হইবে, এমত প্রত্যাশা কর? যাইতে পারে নাঁ। 
তথাচ বিজ্ঞমণ্ডলীর নয়নপথে উহা পতিত হই- 
লে তীহার! দেখিয়া যদি ইভাঁর সমুদাঁয় ভাঁগ 
দোঁষময় না কহেন, এবং ইহাকে বা্কাঁল! বিস্তা- 


খ্নয়ের ছাজদ্িগের পঠনীয় বলিয়া নির্দেশ করেন 


তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল ও এতাদ্বি- 
ষয়ক পরিশ্রমের ষঞ্থ পুরস্কার প্রাপ্তি হইবে । 

অনরধানতা এবং বর্ঁযোজনার দোষবশতঃ 
যে যে স্থল অশুদ্ধ লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই 
স্থল সংশোধন করিয়া গ্রন্থের শেষে লিখিয়] 
দিয়াছি। পাঠকগণ পাঠ করিবার পুর্বে এ 
শোধনী-লিপি দেখিয়া! সেই সেই স্থল লংশোঁ- 
ধন করিয়া! লইবেন । 


৬ 19০ 


পরিশেষে সর্ুতজ্ঞ-চিত্তে স্বীকার করিতেছি, 
উল্লিখিত ডেপুী ইনিষ্পেক্টর মহাশয় এই 
পুস্তকের সত্ব শ্রণয়ন ও প্রচারণ-বিষয়ে যথেষ্ট 
আন্মকুল্য রুরিয়াছেন; মহেশপুর বাক্তাল! আ- 
দর্শ 'বিভ্তালয়ের পণ্ডিত মহাশয়রা, বালকৃদি- 
গের পাঠোপযুকত হইল কি না, দেখিবার নি- 

মিত্ত পরিশ্রম স্বীকারপুর্ববক ইহার অনেক অংশ 
পাঠ করিয়াছেন) এবং তত্রত্য প্রধান পণ্ডিত 
শ্ীযুত শ্রীমন্ত তট্টীচার্ধ্য মহাশয় ইহার সংশো- 
ধনে সহায়তা করিয়াছেন; অবশেষে গ্রন্থ মুদ্রিত 
হইবার সময় সংস্কত কালেজের সাহিত) শা- 
স্তরের অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীতুত গিরিশচন্দ্র 
বি্যারত্ব মহীশয় অনুগ্রং পুর্ববক ইহার সমুদাঁয় 
ভাগ দেখিয়! দিয়াছেন ও কোন কোন স্থল 
সংশোধন করিয়াছেন । 
শ্রীরাঁজরুষ্ণ শর্মা । 
মহেশপুর 
৪ঠ] চৈত্র ১২৬৬ সাল। 








উপক্রমণিক] । 


মনুষ্য, যে দেহ ধারণ করিয়া জগতীতলে সমুদায় 
জীবের উপরি প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছেন) যে দেহ 
অবলম্বন করিয়া ভূলোক ও ছালোকের পরিমাণ স্থির 
করিতেছেন, জ্যোতিক্ষ-মগুলীর অবস্থান ও গতি নিরূ- 
পণ করিতেছেন, আশ্চর্য ক্রিয়াকা্ড সমাধ। করিক়্! 
আপন মহীয়সী শত্ির পরিচয় দিতেছেন এবং, পৃি- 
বীর অতুল সুখভোগে সমর্থ হইয়াছেন, সেই দেষ্ের 
তত্ব অবগত হওয়। ভাহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক । 
বিশেষতঃ শারীর-তন্বজ্ঞান আমাদিগের বিৰিখ মহো- 
পারের এরধান হেতৃ-ভূত। প্রথমতঃ তদ্দার৷ আমা 
দিগের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে ভূয়িষ্ট উপকার হয়। নুখ 
সহ্ছন্দে জীবনহাব্র| নির্বাহছিত করিবার জন্য স্বাস্থ্য 
বে নিতান্ত জাবশ্যক, তাহ নকজেই অবগত আছেন। 


নরদেহ নির্ণয়। 


শরীর ও মন সুস্থ না থাকিলে কোন মুখসামগ্রীতেই 
সুখবোধ হয় না। কি প্রচুর ধন-সম্পত্তি, কি গৌরবা- 
স্থিত পদ, কি মনোহর বিলাস-সামগ্রী, সকলই বিরস' 
বোধ হয়। তৎকাঁলে বোধ হয়, পৃথিবীস্থ সকল পদা- 
ই হেন সুখপ্রদ-শক্কি-বিহীন হইয়াছে । 

ফে স্ুরভিময় বিচিত্রবণণ কুনুমস্তবক নুস্থাবস্থায় 
ভাহার পরম গ্রীতিকর বোধ হইত, অনুস্থাবস্থায় 
তাহাতে আর প্রীতি উদ্ভাবন করে না; যে সকল 
মধুর-স্বাদ ভোজন-সামগ্রী নিতা-প্রিয় ছিল, তাহা 
বিস্বাদ বোধ হয় ; যেসুমধুর সঙ্গীতরব, কীণাধ্বনি বা 
কোৌকিল-কুজিত, শ্রাবগ-নুখ সম্পাদন করিত; ভাহ৷ 
বিরক্তিকর হুইয়া৷ উঠে ; নানা মনোহর বর্ণ রঞ্জিত 
আশ্চর্ধয-দর্শন যে সকল বস্তদ্ধার! নয়নদ্বয় পাঁরতুপ্ত 
হইত, তাহা আর নেত্রাকর্ষণ করে ন1; যে সুকোমল 
নুখ-স্পর্শ শব্য। অন্তঃকবুণ উল্লামিত করিত; তাহাতেও 
কম্টানুতৰ হয়; যে আমোদরব-পুর্ণ হাস্যময় বাস্কাব- 
মগ্ডলী সদা সেব্য ছিল, তাহাতেও সুখবোধ হয় ন। 
সর্ঝদ| অস্তঃকরণ, বিষ, মুখশ্রী বিবর্ণ, নয়ন তেজঃ- 
শুন্য, থাকে। হথোচিতরূপে পরমেশ্বরের গ্রতি ভক্তি 
নিয়োজন, পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করণ। বিদ্যোপার্জন, 
বিষয়-কর্মমের উন্নতি সাধন) পরিবার প্রতিপালন, 
সন্তানদিগের বিদ্যোপার্জনের সমাক. উপায় বিধান 


উপক্রমণিক]। ৩ 


এবৎ স্বদেশের উপকারজনক কর্মের অনুষ্ঠানঃ কিছুই 
তৎ্কর্তৃক সুসম্পাদিত হয় না। ফলতঃ স্বাস্থ্যই 
গমামাদিগের প্রক্ত জীবন । অনুস্থ শরীরে জীবন- 
ভার বহন কর! অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়স্কর 1) 

অনেকে পীড়াকে শরীরের অবশ্যস্তাবী ঘটন। 
বলিয়। অনুমান করিয়! থাকেন। শরীর থাঁকিলেই 
পীড়া হয় নিশ্চয় করিয়া, তাহারা তাহ! হইতে মুক্ত 
থাকিবার উপায় চিন্তায় তাদ্বশ যত্ব করেন না। কেহ 
বা পুর্ব-জন্বের কর্মকে অথব] গ্রহবিশেষের কোপ- 
দ্বষ্টিকে পীড়ার কারণ বলিয়া! জানেন। তাহারা 
রোগ হইলে চিকিৎসার উপর তাদুশ নির্ভর না করিয়। 
তাহার প্রশমনার্থে স্বস্তায়নাদি করাইয়। থাঁকেন। 
,রোগের কারণ এবৎ শারীরিক প্রকৃতি বিষয়ে সম্যক্‌ 
জ্ঞান ন। থাকাতেই আমাদিগের দেশে ষে এই ভ্রম- 
মূলক বিশ্বাস বদ্ধমূত্ু আছে, তাহার সন্দেহ নাই। 
আমরা যে যে কার্ধোর কারণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হই, 
দুর্ববোধ টদবশক্তি-বিশেষকে. তাহার কারণ কপ্পনা 
করিয়া লইয়! থাকি। বাম্প-ৰিশেষের গুণে ব্যোম- 
যানে আরোহণ করিয়া আকাশ-মার্গে বিচরণ কর! 
যায় অথবা ভার-বিশেষের সংযোগে এক স্থানের 
সহবাদ তথ] হইতে সুদুর দেশে নিমেব-মধ্যে প্র 
কর! যায়, ইহ] ফেব্যক্তি অবগত নহেন, তিনি তাহ। 
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শুনিলে হয়ত অবিশ্বাসই করেন, অথবা কোন টদৰ- 
শক্তিকে তাহার কারণ বলিয়। নির্দেশ করিয়] থাকেন । 
পুর্বতন আমেরিকেরা যখন প্রথমতঃ কামানধারী 
ইউরোপীয়দিগকে দেখিয়াছিল) তখন তাহাদিগকে 
বিছ্যন্বজ্পাণি দেবতা বিশেষ ভাবিয়াছিল। কামা- 
নের ও বারুদের গুণ জ্ঞাত থাকিলে, তাহার] কখনই 
তাহাদিগকে অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন বিবেচনা করিত 
না। আমার্দিগের দেশে যে অনেক সামান্য ব্যাপার 
অদ্যাপি দেবশক্তিমূলক বলিয়! লোকের বোধ আছে, 
অনভিজ্ঞতাই তাহার একমাত্র কারণ। ফলতঃ শারী- 
রিক প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান ন! থাকিলে রোচগেোৎ- 
পত্তির কারণ ও নিবারণের উপায় উদ্ভাবন কর! 
কখনই সন্ভাবিত নহে । কিকি পদার্থের সংযোগে 
শরীর নির্দিত হইয়াছে, কিরূপে উহার উৎপত্তি 
রদ্ধি ও পোষণ হয়,ঞ্রতাহ! নাংজানিলে; স্বান্থ/রক্ষা 
জন্য কিন্মপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা 
নিশ্চয় অবধারিত হইতে.পারে না। 

শারীরতত্ব শিক্ষার দ্বিতীয় মহোপঞ্কার এই, দেহের 
নির্মাণপ্রণালীতে অনন্তজ্ঞানশালী বিশ্বরচয়িতার জনু- 
পম নির্মীধকৌশল জানিতে পারিয়া তাহার প্রতি 
শ্রীতি ও ভক্তি উদিত ও বর্ধিত হইতে থাকে । তিনি 
মন্ুষ্যু-দেহ নির্মাণে যে কত কৌশলই প্রকাশ করি- 
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য়াছেন? তাহা ভাবন। করিতে গেলে অস্তঃকরণ বিস্ময় 
রসে আপ্লাবিত হইতে থাকে। শরীরের এক এক 
অঙ্গ নির্মাণে তাহার অনন্ত জ্ঞানের ও অদ্ভুত কৌশ- 
লের পরিচয় বিশেষরূপে প্রাণ্ড হওয়| যায়। শরী- 
রের ব্বহৎ অস্থি অবধি শোৌণিতস্থ অতি স্ক্ম ভি্বপর্যান্ত 
সকলই ভীাহার অপরিমেয় জ্ঞানের' পরিচয় স্থান। 
এই পৃথিবীতে আমাদিগের যখন যেরূপ অবন্থায় 
থাকিতে হইবে, যাহার যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া 
সৎসারযাত্রা নির্বাহ করিতে অতিরুচি হইবে, সেই 
অবন্থার উপযোগী; সেই ব্যবসায়ের উপযোগী, 
করিয়া তিনি আমাদিগের শরীর নির্মাণ করিয়াছেন । 
শরীরের যে অঙ্গ যথায় স্থাপন কর! উচিত, যে অঙ্র 
,ঘেরূপে নির্বাণ করা আবশাক, ডাহার অনন্ত কৌশলে 
তাহার কিছুরই ব্যতিক্রম হয় নাই। 

আমাদিগের শরীক কঠিন কোমল ও তরল পদার্থে 
নির্ষ্িত। কঠিন পদার্থগুলিকে অস্থি বল! যায়। 
অস্থিই শরীরের অপরাপর পদার্থের আধারস্বরূপ ৷ 
তাহাতে শরীরের আকার নির্দিষ্ট ও সঞ্চালন-ক্রিয়া 
নিয়মিত ও নির্বাহিত হয়। অস্থি শরীরের অত্য- 
স্তরে আছে; অন্যান্য পদার্থগুলি তাহার অন্তর্ভাগে 
বা বহির্ভাগে সঙলগ্ন থাকিয়া আধেয় স্বরূপ হইয়া 
অবস্থিত্তি করে) এবং কতকগুলি তত্রত্য ছিদ্রাদির 
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মধ্ো থাকিয়। বিশেষ বিশেষ কার্য সমাধ। করে। স্ব স্ব 
স্থানে সঙ্গিবিষ্ট শরীরের অস্থি-সমষ্টিকে কঙ্ক(ল কহে। 
একখানি অস্থি অপর অস্থির সহিত বথায় সতযুক্ত 
আছে, তাহাকে সন্ধি কহা যায়। অনন্ত জ্ঞানশালী 
পরমেশ্বর সন্ধি রচন৷ বিষয়ে বিবিধ কৌশল প্রকাশ 
করিয়াছেন। একপ্রকার তেদাবরোধক, সৌত্রিক ও 
স্থিতিষ্থাপক গুণোপেত পদার্থদ্বার৷ অস্থির সংযোগ 
সম্পাদিত। এ সংযোৌজক পদার্থকে বন্ধনী কহে। 
বন্ধনী সকল এরূপ নুন্দররূপে অস্থিতে সম্বন্ধ যে; 
সন্ধিস্থানের সচল অস্থিগুলি অনায়াসে স্ব স্ব নির্দিষ্ট 
সীমা-মধ্যে সঞ্চালিত হইতে পারে । বন্ধনী ম্থান- 
ভ্রষ্ট বা নই হইলেই অস্থিবন্ধন বিশ্লিষ্ট হইয়া বায়। 
একখানি অস্থি অপর অস্থি-মুখে ঘৃষ্ট না হয়? এই 
নিমিত্ত সন্থিস্থলে উভয় অস্থির মধ্যে ভেদাৰরোধক 
মৌত্রিক ও স্থিতিস্থাপক একগ্রকার কোমল পদার্থ 
আছে, উহাকে উপাস্থি কহে। বিশেষতঃ প্রতোক 
সন্ধিস্থলে একপ্রকার টন্হিক যন্ত্র আছে, তদ্দার। 
ডিস্বের মধ্যস্থ শুভ্র পদার্থের ন্যায় একপ্রকার তরল 
পদার্থ সন্ধিস্থলে নিয়ত প্রবাহিত হইয়া,গাড়ীর আলে 
টতল দিলে, তাহ! যেমন অনায়াসে চক্রমধ্যে জামিত 
হয়) সেইরূপ মংযোজিত অস্থির অনায়াসে সঞ্চালন 
সমাধা করে। কেবল সান্ধস্থলেই এ টন্মছিক তরল 


ক 


উপক্রমণিকা । 


পদার্থ প্রবাহিত হয় এমত নহে; শরীরের যে খে 
স্থানে এক অঙ্গ অঙ্গাস্তরের উপরি চালিত হয়, সেই 
সেই স্থলেই উহ! প্রবাহিত হইয়া থাকে ।) 

ষে যস্ত্রত্ধার ইচ্ছাগাত্র শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের 
সঞ্চালন-ক্রিয়।৷ সমাধ] হয়; তাহাকে পেশী কনে) পেশী 
মাংসরাশি মাত্র, পশু-শরীরের এ পেশীই লোকে 
মাংন বলিয়া তক্ষণ করিয়া থাকে । পাশ্বাপার্খি অব- 
স্থিত সমান্তরাল মাৎসন্থত্র সংযোগে পেশী উৎপন্ন 
হয়। পেশী সকল দুই খণ্ড অস্থির মধ্যে বিস্ত, ত থা- 
কিয়! তাহার একখানি ৰা উভয় খণ্ডকেই সঞ্চালিত 
করে। গ্রক্ৃত পেশী অস্থিতে সতযুক্ত থাকে ন]। 
উহার যে অন্তভাগ অস্থিতে সংযুত্ত' থাকে, তাহার 
প্রকৃতি গ্ররকত পেশীর প্রকৃতি হইতে সর্বতোভাৰে 
পৃথক্‌। এ অন্ততাগ কোন কোন স্থলে শুভ্র রজ্জুবৎ 
গ্রতীয়মান হয়) তাহরকে পেশীবচী বলিয়] নির্দিষউ 
কর! গেল। পেশীবটী অস্থিতে এরূপ ছৃঢরূপে সন্বঘ 
যে; উহাকে অস্থি হইতে পৃথক্‌ করিবার চেষ্টা করিলে 
উহা পৃথক না হইয়া বরং অস্থি ভগ্ন হইয়যায়। কোন 
কোন স্থলে পেশীর অন্তভাগ রজ্জুবৎ না হুইয়। অধিক 
বা অল্প বিস্তূত থাকে? এবৎ তখন উহা! অস্থির বিদ্দব- 
মাত্র স্থলে সম্বদ্ধ না হইয়া, উহার বিস্তু তির ঘে পরি- 
মাপ সেই পরিমিত অস্থিমুখে সম্বদ্ধ থাকে। পেশীর 
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এরূপ অন্তভাগ দেখিতে বস্ত্রের মত বলিয়া, উহ! 
পেশীচেল শক অভিহিত হইল । 

একথা নি পেশীদ্বার! ছুই খণ্ড অস্থি সংযুক্ত থাকিলে 
সচরাচর তাহার একখওমাত্র সঞ্চালিত হয়। যেশাশ্ডি- 
খণ্ড চালিত হয়, তাহার যে স্থানে পেশী সম্বদ্ধ থাকে; 
সেই স্থানকে পেশী-নিবেশ এবৎ অপর অস্থিখগ্ডের 
যে স্থানে সতযুক্ত থ:কে। তাহাকে পেশীমুল কহে। 

পেশীর একপ্রকার বিশেষ গুণ আছে। উহাকে 
সঙ্কোচ্যতা কহে। পেশীবটী বা পেশীচেলে এব 
শরীরের অন্য কোন ভাগে এ সম্কোচ্যতা গুণ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। সঙ্কোচ্যতাগুণ থাকাতেই 
পেশীদ্বারা , অস্তি সকল চালিত হইয়াথাকে। যে 
অস্থি একবার একদিকে, একবার তাহার বিপরীত দিকে, 
চালিত হয়, তাহার উভয় দিকে ছুইখানি পেশী 
নিবদ্ধ থাকে । অস্থি যে অতিমুখে চালিত হইবে, 
ন্সেই মুখে তদতিমুখচালনী পেশীর নিবেশ-মুখ 
দেখিতে পাঁওয়া যায়।- গুতরাৎ এ অস্থির উভয় 
মুখে পেশী-সুল ও পেশী-নিবেশ নিরীক্ষিত হয়। 
এইরূপ বিরুদ্ধ-দিক্‌-চালনী পেশীদিগকে বিপরীতা- 
চারী কহাযায়। যে অস্থি নান! দিকে চালিত হয় 
তাহা যত ভিল্স দিকে চালিত হইয়া থাকে, তত পেশী- 
দ্বারা তাহার সঞ্চালন কার্ধ্য নির্বাছিত হয়। 


উপক্রমণিক1। ৯ 


কখন কখন ছুই বা ততোধিক পেশী একত্রিত 
হইয়া, একখানি অস্থিকে এক দিকে চালিত করিয়া 
থাকে; সেই সকল পেশীকে একযোগী গেশী কহা 
-যাইতে পারে। 

কোন কোন পেশী আমাদিগের ইচ্ছানুবত্বাঁ হইয়া 
কার্ধ্য করে। উহাদিগ্রকে এচ্ছিক পেশী কছে। আর 
যাহারা ইচ্ছাধীন না হইয়। কার্ধ্য করে, তাহাদিগকে 
অটনচ্ছিক পেশী কহাযায়। হস্তপদাদি যে সকল 
পশ্শীদ্বার! চালিত হয়; তাহার! এচ্ছিক শ্রেণীভূত্ত ; 
আর যাহার শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়াদির কার্যয 
নির্বাহ করে, তাহারা অটনচ্ছিক-শ্রেণী-নিবিষ্ট । 

শরীর-নিম্মাতার এমনি অপুর্বর নির্মীণ-কৌশজ, যে 
সকল পেশী আমাদিগের ইচ্ছার অধীন নহে। তা- 
হার! নিয় তই কার্ধ করিতেছে, তথাচ শ্রাস্ত হয় ন|, 
তিনি তাহাদিগের ভ্ডার্যযকালের মধ্যে অৰসর কালও 
প্রদান করিয়াছেন) সেই অবসরকালে তাহারা শ্রান্তি 
দুর করিয়া লয়। আমাদিগের হৃদয় অটনচ্ছিক 
পোশীত্বার চালিত হয়। বক্ষঃস্থলে হস্তস্পর্শ করিলে; 
হৃদয়ের এক প্রকার চালনা হইতেছে) অনুভূত হইয়া 
থাকে ) কিন্তু এ চাঁলন! নিরস্তর বোধ হয় না। একবার 
চালিত হইতে যত পরমিত কাল লাগে, একবার চাল- 
নার পর; সেই পরিমিত কাল উহার বিরতি অন্ুতৰ 
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হয়। এ বিরতিকাল-মধ্যে পেশীর একবার চাঁলন। 
শান্তি প্রশমিত হইয়া থাকে। 

যে তরল পদার্থদ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন হয়) 
ভাহাকে রক্ত কহে। হৃদয়। রক্তের প্রধান আশ্রয়- 
স্থান। হ্ৃদয়স্থ পেশীবলে উহা তথাহইতে দেহের 
সর্াবয়বে সঞ্চালিত হয়। যেসকল ন'ড়ীদ্বার! দেহ মধ 
রক্তসঞ্চার হয় তাহাদিগকে রক্তবহ নাড়ী কছে। রন্ত- 
বহু নাড়ী সমুদায় ছুই প্রকার) হৃদয় হইতে একপ্রকার 
নাড়ীদ্বারা দেহের সর্ধাঙ্গে রক্ত চালিত হয়? এবং আর 
এক গ্রকার নাঁড়ীদ্বার। দেছভ্রান্ত রক্ত পুনর্বার হৃদয়ে 
আনীত হয়। যাদ্দারা হৃদয় হইতে রক্ত সগ্চরণ 
করে, তাহাদিগকে খমনী এবছ যাদ্দারা দেহ্রান্ত রক্ত 
হৃদয়ে প্রত্যাগমন করে, তাহাদিগকে শিরা কছে £ 
ধমনীর প্রারস্ত-স্থল স্য.ল) কিন্ত শরীরের সমুদয় অৎ- 
শে হত ব্যাপ্ত হইয়াছে ততই, ক্রমশঃ নান। শাখায় 
শ্বভক্ত ও স্থল সুপ্ষ্ম হইয়। অবশেষে কেশবৎ নাড়ী- 
তে পর্যাবসিত হইয়াছে । এ কেশবৎ নাড়ীদিগকে 
শিক শব্দে পরিচিত করা গ্নেল। কৈশিকা নাড়ী 
এত সুক্ষ যে অগুবীক্ষণ যন্ত্র ভিন্ন দুনিগোচর হয় ন1। 
শোণিত) টকশিকা পরিভ্রমণ করিয়া শিরায় গমন করে। 
টৈশিক| ষে স্থলে শিরার সহিত মিলিত হইয়াছে; 
তাহাই শিরার-প্রারস্তস্থল বলিয়া গরণনীয়। গ্রারস্ত- 
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স্থলে শির! সমুদায়ও কেশবৎ সুক্ষ, তৎপরে ক্রমশঃ 
স্ক'লতর হুইয়৷ হৃদয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। 

ধমনীপথে শরীর ভ্রমণকালে রক্স্থ পুষ্টিকর পদার্থ 
'দেছে যোজিত হইয়! বৃদ্ধ শরীরের অপচিত অংশ 
পরিপুরণ ও শিশু-দেহের সন্বর্ধানগ্করে । ধমনী পরি- 
ত্যাগ করিয়া শিরায় গমন কালে রক্তের প্রক্কতি 
ভূয়িষ্ঠ পরিবর্তিত হয়। রক্ত যে পুর্টিকর পদার্থ 
সম্পন্ন হইয়| হৃদয় হইতে খমনীতে গমন করে, তাহ! 
পরিশুন্য হয়ঃ এবং উহার বর্ণ পুর্বে যাহা উজ্জুল 
লোহিত ছিল+ তাহ! কান্বিম! বিশিষ্ট হয় । রক্ত শিরা- 
দ্বার হৃদয়ে নীত হইয়া) তথায় সংশোধিত ও 
পুনর্ধার পোষণী শক্তি সম্পন্ন হইয়া ধমনী-পথে পুন" 
রজার সর্ধ শরীরে ব্যাপ্ত হয়। 

পোষণী-শক্তি বিহীন বিবর্ণ শোণিত। শিরা-পথে 
হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার পুর্বে পদার্থান্তরের সহিত 
মিলিত হয়। এঁ পদার্থকে লসীক! কহে। লসীক!' 
এক প্রকার বর্ণ-বিহীন জলের ন্যায় তরল পদার্থ । 
কোন কোন স্থানে উহ! ঈষৎ শ্বেতবর্ণও নিরীক্ষিত হয়। 
লসীক। শরীরের সর্ধস্থানে ব্যাণ্ত আছে। যে সকল 
নাড়ীদ্বার। লসীকা! প্রবাহিত হয়) তাহাদিগকে লসীকাঁ- 
বহ কছে। শিরার ন্যায় প্রথমতঃ সুক্ষস সুশক্স নাড়ীদ্বা- 
রা লসীকা প্রবাহিত হইয়। বৃহৎ নাড়ীতে গমন করে। 
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লসীকা রক্তের সহিত মিলিত হইবার পুর্বে অন্ন- 
রসের মহিত সতযুক্ত হয়। ততত্ত দ্রব্য পাকাশয়- 
মধ্য দিয় গমনকালে তাহ] হইতে ছুগ্ধৰৎ রস নির্গত 
হয়। উহ্ণকে অন্নরস কছে। এ রস পাকাশয়ের 
গ্রাত্র উদ্ডেদ করিয়া* বহির্গত ও তল্লগ্ন নাডী-বিশেষে 
শোষিত হয় । এ সকল নাড়ীকে শোষণী নাড়ী কছে। 
অন্নরম শোষণী নাড়ী দিয় প্রবাহিত হইয়। লসীকা- 
বহু নাড়ীতে গিয়া লসীকার সহিত মিশ্রিত হয়। 
শির! যে স্থলে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নিকট 
ললীকাবছের সহিত উহার, মিলন আছে; সুতরাৎ 
শিরাম্থ রক্ত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার কিঞ্চিৎ পুর্কেই 
লসীকার সহিত মিশ্রিত হয়। এবৎ তাহাতেই রক্ত 
পুনর্ধার পোষণী-শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

শিরান্বার হৃদয়ে শোগিত সঞ্চালিত হইলে, উহ! 
তত্রত্য পেশীৰলে কতকগুলি, নাড়ী দিয়া ফুসফ,সে 
গমন করে, এ লকল নাঁড়ীকে ফুসফসীয় ধমনী কছে। 
ফ,সফসে উপস্থিত হইলে নিশ্বসিত বায়ুদ্বারা রক্কের 
পরিশোথন হয়। পরিশোধিত হইলেই, উহা! উজ্জ্বল 
লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া, আর একগ্রকার প্রণালী 
দ্বার] হৃদয়ের গন্থরান্তরে প্রবিষ্ট হয় । এ প্রণালীকে 
ফস.ফসীয় শির! কহে। অনন্তর রক্ত পুনর্ধার খমনী- 
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বর্তন করে । এইকূপে শরীরমধ্যে রক্তসঞ্থার হুইয়। 
থাকে। 
নিশ্বাস প্রশ্বীসের সহিত রক্তসঞ্চারের ভূয়িষ্ 
সম্বন্ধ আছে। যে বায়ু নিশ্বাস ক্রিয়াদ্বীরা আমাদিগের 
শরীরস্থ হয়, প্রধানতঃ তাহাতে বিবিধ পদার্থ থার্কে) 
অন্প্গান বায়ু ও যবক্ষারজান বায়ু ॥। ফুসফ,স কতক- 
গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষপুর্ণ ) নিশ্ব সত বায়ুর অক্্র- 
জান ভাগ, সেই মকল কোষের গাত্রাতান্তর দিয়! 
ভত্রাগত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া, তাহার পরি- 
শোধন করে। দেহভ্রান্ত দুষিত রক্তে ছ্বাত্র অঙ্গারক 
বায়ু নামক এক প্রকার অনিষউকর পদার্থ থাকে, তাহা- 
ও সেই সময়ে রক্ত হইতে পৃথক্‌ হইয়া প্রশ্বসিত বাঁ 
সহযোগে বহির্গত হইয়া যায়। এইটরূপে শোণিত 
দুষ্ট পদার্থ শুন্য ও পুষ্টিকর পদার্থ সতযুক্ত হইয়া বার- 
স্বার শরীরমধ্যে সঞ্চালিত হয়। 
আমরা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি, পেশী ও তাহার" 
সঙ্কোচ্ত। শক্তি প্রভাবে শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়] 
সম্পাদিত হয়। কিন্তু কিরূপে পেশীর সঙ্কোচন- 
প্রবুত্ি জন্মে, কি রূপেই বা ইচ্ছামাত্র শরীরন্ত একি 
বা শত শত পেশী এককালে সন্কুচিত হয়, তাহ! 
ভাবিয়া দেখিলে বিষ্ময়-সাগরে নিমগ্র হইতে হয়। 
এ আন্তুত ব্যাপার একটী চমৎকার যস্তদ্বার সম্পাদিত 
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হইয়। থাকে। এ যস্ত্রকে স্নায়ু কহে। ন্নাম়ু অতি 
সুক্ষ স্থশষস নুত্রময় মস্তিক্ক হইতে আরস্ত করিয়া শরী- 
রের সর্ব স্থানেই ব্যাপ্ত হইয়াছে। মস্তিষ্ক আমাদিগের 
মনোষক্ত্র ; অন্তএব মনোমধ্যে কোন অঙ্গ পরিচাল- 
নের ইচ্ছা হইলে, সেই ইচ্ছা যেন স্নায়ু সহযোগে 
সেই অঙ্জে উপস্থিত হইয়া, তত্রত্য পেশীকে সঙ্কু- 
চিত হইতে আদেশ করিতে থাকে) এবং সেই আদে* 
শানুবর্ভন করিয়া পেশী সঙ্কুচিত হইয়া সেই অঙ্গকে 
চালিত করে। 

শরীরের অঙ্গীদি চীলন! কর! যেমন ল্সায়ুর কার্ধ্য, 
সেইরূপ শরীরের কোন অংশে বাহ্য বা আন্তরিক 
কারণে কোন প্রকার ভাবাস্তর হইলে, মনোমধ্ে 
তদ্বোধ সম্বেদন করাও স্সায়ুর কার্ধয। যখন আমর" 
কোন বস্তু দর্শন করি) তখন ছৃষ্টবস্তরর প্রতিক্কতি নেত্র- 
মধ্যে পতিত হুইয়৷ দর্শনেত্ডিয়স্থ ন্বীঘুর ভাঁবাস্তর 
'করিলেই আমাদিগের দর্শন জ্ঞান জন্মে। সেইরূপ 
শ্রবগেন্দ্িয়ে কৌন শব্দের প্রতিঘাত ও লাসাত্যনস্তরে 
গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্যের পরমাণু যৌগ হইলে তত্তৎস্থানীয় 
স্নায়ু সহকারে আমাদিগের মনে সেই সেই ইন্দ্রিয়- 
লত্য জান জন্মে । অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হই- 
তেছে যে, ল্লায়ুদ্বারা কেবল শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়] 
নাধিত হয়ঃ এমত নহে ; উহ দর্শন; ত্রাণ) আস্বাদন, 
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প্রভৃতি জ্ঞান জননেরও সাধন। কিন্তু এ উভয় 
প্রকার কার্যা একরূপ ন্নায়ুদ্বার নিম্পাদদিত হয় না। 
শারীর-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে এ 
- উভয় প্রকার কার্ষের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সামু 
নির্দিউ আছে। যাহ! দ্বারা সঞ্চালন ক্রিয়! সম্পা- 
দিত হয়, তাহাকে গতিঙ্গননী, ও যদ্দার! দর্শনাদি 
জ্ঞান জন্মে তাহাকে জ্ঞান-জননী ম্বায়ু কহে। 

মনোগত ইচ্ছ। ন্নাসুযোগে পেশীতে সন্বেদিত হয়) 
এবৎ কোন অঙ্গের কৌনরূপে.তাবান্তর হইলে স্বায়ু- 
যোগে মস্তিষ্কে তদ্বোধ জন্মে, ইহ। অনায়াসে সগ্র- 
মাগ করা যাইতে পারে। যদি কোন অঙ্গের ন্নাযূ 
কাটিয়া! দেওয়| যায়) তবে সেই অঙ্গ গতিরহিত ও 
অসাড় হুইয়। উঠে। 

আমর! গুর্কেই লিখিয়াছি, লসীকাবহ নাড়ীদ্বার! 
শিরান্থ রক্তে যে পুঁ্টিকর পদার্থের সংযোগ হয়) 
তাহা অন্গহইতে জন্মে । আমর! যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ 
করি) পাক-যন্তরঘবারা তাহ! হইতে এ পুিকর পদার্থ 
সঙ্কলিত হয়; অসারভাগ শরীর হইতে বহির্গত হইয়! 
যাঁয়। অক্ননালী, আমাশয়) অস্ত্র, ফক্কৎ। পাললিক 
প্রভৃতি যন্তরত্বার! এ পাঁককার্ধ্য সমাধা হয়। 

মুখহইতে যে নালীঘ্বারা অন্ন আমাশয়ে নীত হয় 
তাহাকে অঙ্গনালী কহ! যায়। এ অঙ্গনালীর সহিত 
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সংলগ্ন এবৎ ফ,সফ্ম ও হৃদয়ের অব্যবহিত নিয়ে 
আনাঙ্জয় অবস্তিত। আমাশয় হইতে একটি সুদীর্ঘ 
নল অবনামিত হইয়াছেঃ উহাকে আক্ত্রকছে। অন্তর 
মুধীর্ঘ) কিন্য জড়িভাকারে উদরের নিম্নভাগে সৎ- 
স্থিত। আক্ত্রের সহিত যকৃৎ ও পাঁললিকের সংযোগ 
আছে। প্রথমতঃ চর্বপকালে লালার সহিত অন্নের 
সংযোগ হইয়া উহ! অন্ন-নালীঘ্বার। আমাশয়ে প্রবিষ্ট 
হয়। তথায় উহার পরিপাকের অনেক কার্য সমাধ! 
হয়। অনন্তর, আম্মাশয় হইতে অন্ত্রমধ্যে গমন- 
কালে যক্ৎঃ পাঁললিক এবং অস্ত্রের গাত্রহইতে রস 
নির্গত হইয়! উহার সহিত মিলিত হইতে থাকে । 
এ সকল রস সংযোগে অঙ্গের পরিপাক-কার্যা সমাধা] 
হয়। অ'মাশয় ও অন্নের অভান্তর দিয়া গমনকালে 
অন্নহইতে পুষ্টিকর পদার্থ পৃথক্‌ হইয়া এক প্রকার 
: ঈকশিক আবকর্ষণদ্বারা আমাশয় ও আন্ত্রের গান দিয়া 
'বহির্গত হইয়া! তৎসংলগ্ন অসঙ্থা শোষণী নাড়ীদ্বার! 
জসীকাবহ নাড়ীতে সঞ্চরণ করে। এধৎ তাহার পর 
ললীকা সহযোগে শরীর-ন্রান্ত শিরাস্থ শোপিতের 
সহিত হৃদয়ের নিকট মিজিত হইয়! তাহার পোষণী- 
শক্তি সম্পাদন করে। 

এইরূপ অশেষ কৌশলঘ্বার! করুণানিধান বিশ্বপাতা 
ঘামাদিগের শরীর রক্ষা করিতেছেন | শরীরমখ্যে 
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যেঃ কত প্রকার চমৎকার কৌশল আছে; তাহার 
নিগৃঢ় তাৎপর্য অদ্যাপি সমাক রূপে অবধারিত হয় 
নাই। এই গ্রন্থে শরীর-মন্বদ্ধীয় যেসকল স্থূল স্য,ল 
' বিষয় বিরত হইল; তাহার মধ্যেও ভীহার অনন্ত 
জ্ঞানের ও অপরিসীম করুণার লক্ষণ পরিস্ফ,টন্ূপে 
প্রতীয়মান হইবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


শপ 


অস্থি-সন্থি-বন্ধনী | 


অস্থি ত্রিবিধ পদ্দার্থসহযোগে উৎপন্ন হয়--সৌত্রিক, 
ওউপাস্থিক ও পার্থিব। এই ভ্রিবিধ পদার্থ হইতে 
উহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গুণ জন্মে। সৌত্রিক পদা- 
খের দ্বার উহার তেদাবরোধকত্ব, ওপাস্থিক হইতে 
শ্থিতি-হ্থাপকত্ব এবং পার্থিব হইতে দুঢভা,ও কাঠিনা 
উৎপন্ন হয়। সুতরাৎ এ পদার্থত্রয়ের ভাগ-পরি- 
মাণের ভিন্নতা অনুসারে নি এএগুণের তিতা 
হইয়া থাকে। | 
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আমাদিগের শরীরের সকল অস্থিতে তাহা 
নির্মাণ পদার্থের ভাগ সমানরূপ নাই । ভিন্ন ভিন্ন 
বয়সেও কোন অস্থিতে কোন পদার্থের আধথিকা ও 
পদার্থান্তরের অল্পতা দেখা যায়। মস্তকের ঘষে; 
অস্থির উপর শ্রবণেক্ট্রিয় আরোতিত। তাহা শরীরের 
সমুদায় অস্থি অপেক্ষাঞ্কঠিন। শিশু-শরীরের অন্থি- 
নিচয় পুর্ণবয়স্ক বাক্তির শরীরাশ্থি অপেক্ষা কোমল) 
মমনীয় ও স্থিতিস্তাপক দেখিতে পাওয়া যায়। 

অনন্তকৌশলী পরমেশ্বর বয়োবিশেষে ও কার্য" 
কারিতা বিশেষে অস্ভিতে তনির্দাণ পদার্থত্যয়ের ভাগ- 
পরিমাণের এমনই তারভমা করিয়া! দিয়াছেন, যে 
বয়সে ও যে কার্ধ্য সম্পীদনের নিমিত্ত অস্থির ঘে 
পরিমিত কাঠিনা, স্থিতিস্থাপকতা ও ভেদাবরোখ- 
কতা! থাক! আবশ্যক; উহাতে তাহাই লক্ষিত হয়। 
শিশুরা সর্বদা ধাবন ও কুর্দন করিতে তালবাসেঃ ভা- 
হাদিগের বুন্ধিপ্রতা মমীক্ষাকারিত। ও সাবধানতাগুণে 
তখনও পর্ষান্ত ভূষিত হয় না, স্বৃতরাৎ নদ চাঞ্চল্য 
প্রযুক্ত তাহাদিগ্ের শরীরে সর্বদা আখাত লাগণিবার 
সন্ভাবন! | সকলেই দেখিগনাছেন, শিশুর! গমন করিতে 
শিক্ষা করিবার সময় বা তাহার পর ধাবনাদি ক্রিয়ায় 
সর্বদা! পড়িয়! গিয়া থাকে । তৎকালে তাহাদিগের 
শরীরাছ্ছি কঠিন ও ছূঢ় হইলে আঘাতে চূর্ণ হইয় 
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যাইতে পারে, .এই নিমিত তৎ্প্রতিবিধানার্থে 
করুণাবান্‌ পরমেশ্বর তাহাদিগের শরীরাস্থিতে ঁ- 
পাস্থিক পদার্থের আধিক্য রাখিয়াছেন । প্র্ণবয়স্ফ 
বাক্তির শরীরাশ্থিতে এ পদার্থ হত থাকে, শিশু- 
শরীরে তাহ! অপেক্ষা অধিক থাকায়, পুর্থবয়ন্ফ ব্যক্কি 
অপেক্ষ! শিশুদিগের দেভাস্থি কৌমল, স্কিতিস্থাপক 
ও নমনীয় থাকে । তাহাতেই পুর্ণৰয়সে কোন উচ্চ- 
স্থান হইতে পড়িলে, যেবূপ আহত হওয়ার সম্ভাবনা) 
উশশবকালে তাহ! থাকে ন1; এবৎ এই নিমিত্বই বয়- 
স্ক বাক্তি পড়িয়! গিয়া যত কষ্ট পায়, শিশুরা তত কষ্ট 
অন্ুতব করে শমী! । পতিত হইব] মাত্র) উহার আপন! 
হইতেই উঠিয়া, পুর্ব ক্রীড়াসক্ত হয়। 

অনন্তর যত বয়োরদ্ি হয়) ততই শরীরের তার 
বৃদ্ধি ও সাংসারিক কার্য্যানুরতি বৃদ্ধি হইতে থাকে । 
তখন শরীরের ভারঞ্হন ও সাহসারিক কার্ধ্যানুষ্ঠান 
করিতে অধিক বলের আবশ্যক হয়। এই নিমিত্ত, 
তখন অস্থিতে শৌত্রিক ও পার্থিব পদার্থের পরিমাণ 
বৃদ্ধি হইয়া, উহার বলবদ্ধি হয়। পার্থিব ও সৌত্রিক 
পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু উপযুক্ক প্রমাণ 
উপাস্থিক পদার্থের অভাব হয় ন1। তাহাতেই যৌবন 
কালে অস্থিসমুহের আবশ্যকমত বলবত্বাঃ দ্বঢ়তা, নম- 
নীয়ত ও স্থিতিস্থাপকত। জন্মিয়া থাকে |. 
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ব্লদ্ধকালে জ্ঞান ও শান্তিরসের বৃদ্ধি হয়। তখন 
যৌবন-নুলত উগ্রতা ও কার্যাপরতা অন্তর্তিত হইয়া 
যায়। সুতরাং শরীরে আঘাত লাগিবার সম্ভবনা 
অপ্প হয়। তৎকালে শরীরের ভারও বৃদ্ধি হইতে 
থাকে, অতএব তখন অস্থিনিবহে পার্থিব পদার্থের 
বৃদ্ধি ও উপাস্থিক পদার্থের হ্রাস হইয়া) তৎসমু'দায় 
কঠিন হইতে থাকে । এই জন্যই; বদ্ধবয়সে কোন 
অস্থিতে আঘাত লাগিলে তাহ। ভগ্ন হইয়। যাঁয়। 

বয়োনুসারে অস্থিতে তনিম্্দাণ পদার্থত্রয়ের তার- 
তম্য যেমন আমাদিগের কল্যাণের স্তুন্য কপ্পিত, 
কোন নির্দিষ্ট বয়সেও শীরীরিক বিশেইী বিশেষ কার্য 
সম্পাদনের নিমিত্ত সেইরূপ ইতরবিশেষ আবশ্যক । 
শব্দিত বায়ুপ্রবাহ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ণাধার 
অস্থি স্পন্দিত্ত করিলে আমাদিগের শ্রবগক্রিয়া সম্পন্ন 
হয়। বায়ুহিলোলে অস্থির স্পন্দন তাহার কাঠিন্য ও 
খনত্ব-গুণের উপর নির্ভর করে; সুতরাৎ কর্ণাধার 
অস্থির বিশেষরূপ সেই সেই গু প্রয়োজনীয়) সেই 
প্রয্জোজন সাধন জন্যই জগদীশ্বর অপরাপর অস্থি- 
হইতে উহাকে প্রস্তরবৎ ঘন ও কঠিন করিয়াছেন । 
কফোণি ও পার্ষি'দেশীয় অস্থি সর্বদা সর্থালিত হয়ঃ 
বলিয়া, উহাদিগের ভেদাবরোধকত্ব গুগ অধিক থাকা 
আবশ্যক; এবং সেই নিমিত্বই তত্রৎস্থানীয় অস্থিতে 


অস্থি-সন্ি-বন্ধনী। ২১ 


সৌত্রিক পদার্থের ভাগ অধিক হইয়াছে, উরু ও 
জঙঘার অস্থি দেহভার ধারণের স্তন্তন্বরূপঃ অতএব 
উহাদিগের ছৃটতা সম্পাদন জনা তাহাতে অধিক 
পরিমিত পার্থিব পদার্থ আছে। 

অস্থির কার্যকারিতা যেমন তাহার নির্মাপ-সাম- 
গ্ীর ভাগ-পরিমাণের স্থানাধিকোর উপর নির্ভব্ন 
করে, সেইরূপ তাহার গঠন প্রকার ও আক্কতির উপর 
নির্ভর করে। একখণ্ড অস্থিকে উর্ধাধোভাগে চিরিয়। 
দেখিলে) দেখিতে পাওয়া যায়) অস্থির বহির্দেশের 
সহিত অন্তর্দেশের নির্্দাণ-প্রকারের সমতা নাই, 
বহির্দেশশের পরমাণু সমুদায় হস্তিদন্তের পরমাণুর ন্যায় 
ঘন এব অন্তর্দেশ জালবৎ সচ্ছিত্র। অন্পতার ও 
অধিক বলশালিতা একাধারে সমাবেশ জন্য অস্থির 
গঠনগ্রকার এইরূপ হওয়া আবশ্যক বলিয়াই অনস্ত- 
কৌশলকারী জগদীম্বর অস্থি নির্মাণে এই অপুর্ঝ 
কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। অস্থির গঠন প্রকৰর 
এইরূপ না হইয়! যদি উহার লমুদায় পরমাণু ঘনীভূত 
হইত, তাহ] হইলে অ'মাদিগকে অনর্থক অধিক পরি- 
মিত শরীরভার বহন করিতে হইত। যে সকল অঙ্গ 
এক্ষণে সহজে চালন। করিতেছি, তচ্চ'লন। আমা- 
দিগের অপেক্ষাক্কত কষ্টকর হইত। 

ঘদি নকল অস্থির সকল দিকে সমানরূপ কার্ধ্য- 


২২ মরদেহ নিণয়। 


কারিতা থাকিত) তবে তাহাদিথের আকুতি নলবছ 
গোলাকার অথবা অন্যরূপ একাককতি হইত) এব 
সকল তাগের পরমাণু সমান ঘন থাকিত। কিন্তু 
সেরূপ সকল দিকে সমান কার্ধ্যকারিত| ন! থাকায় 
সেরূপ হয় নাই। যে অস্থির যেপার্খে অধিক বাহা 
আঘাত লাগিবার সন্ভাবন।) সেই স্থির সেই পার্খ্ঁ 
অপেক্ষাকৃত ঘন ও পুরু। 

ছুই বা ততোথখিক অন্থিখণ্ড যে স্থলে পরস্পর সৎ- 
লগ্র থাকে, তাহাকে সন্ধি কহে । শরীরস্থ লমুদায় 
সন্িকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়; অচল-সন্ধি। 
চল-সন্ধি, ও ঈষষ্চল-সন্ধি। করোগ্ীর অস্থির সংযোগ্ন- 
স্যলঃ অচল-সন্ধির দৃষ্টান্ত; জক্রঃ কফোণি; ধজপ) 
জানু প্রভৃতি চলসন্ধির উদাহরণ, এবছ পৃষ্ঠবৎশের 
কশেরুকা সমুদায়ের সন্ধি) ঈষচ্চল বলিয়! আখ্যাত। 

ঘে উপায়ে অস্থি সমুদায় পরস্পর সম্বন্ধ থাকে, 
তাহাকে বন্ধনী কহে। বন্ধনী সমুদায় উজ্জ্বল, ও স্থিতি- 
স্তাপকতা 'রহিত। সকল বদ্ধনীর আকার সমানরূপ 
নহে । উহাদিগকে শরীরের কোন স্থানে স্থল, কোন 
স্থানে বিস্ত ত, কোথাও দীর্ঘ/কোথাও বা হ্ম্ব দেখিতে 
পাওয়া যায়। যে সকল বন্ধনীদ্বারা যে সকল অস্থি 
সহযুক্ত থাকে, প্রায় সেই সকল অস্থির নামানুসারে 
বন্ধনীর নামকরণ হইয়া থাকে। যথ| পৃষ্ঠবৎশীয় 


অস্থি-সন্ধি-বন্ধনী | ২৩ 


বদ্ধনী) কশেরুকান্তর-বদ্ধনী কটিত্রিক-বন্ধনী ইত্যাদি । 
আমাদিগের শরীরে ১৯৮ খণ্ড প্রধান অস্থি 
আছে। যথা 
মেরুদণ্ড বা পৃষ্টংশে ২৬ পশুকায়, ২৪ 


করোচীতে ৮ বুক্কান্থি ১ 
মুখমগ্ডলে ১৪ বান্ুদ্বধয়ে* ৬৪ 
গ্রীবায় ১ পাদছ্ধয়ে* ৬০ 

১৯৮ 


এই সকল অস্থি, ব্যতীত বিশেষ বিশেষ ইক্ড্রিয়ের 
কর্যা-পবিশেষ-মাধনজন্ায আরও কতকগুলি ক্ষু্র ক্ষুদ্র 
অস্থি আছে; এস্থলে ভাহাদিগের উল্লেখ কর] গ্েলন|। 

প্রর্কোই উল্লিখিত হইয়াছে ) স্ব স্ব স্থানে সঙ্গিবিষ্ট 
শরীরাস্থি সমুদীয়কে কঙ্কাল কহে। শারীর-বিদ্যাৰিৎ 
পঞ্িতের শরীরের ন্যায় কষ্কালকে তিন ভাগে ব- 
ভক্ত করিয়াছেন । মস্তক, মধ্যকায়ঃ ও বাছু। 

গলদেশের উপরিস্থ সমুদায় ভাগকে মস্তক কছে। 
মস্তকের নিম্নহইতে তিকান্ছি পর্যন্ত বাছ পাদ বাতীত 
সমুদায় ভাগ মধাকায় শব্দে নির্দিষ্ট ; এবৎ স্ষন্ধ 





* বাহুমুল রর হস্তাঙ্গলি ও উরুমুল হইতে পদাঙ্গলির 
সীমা পয্স্ত বুঝায়, বাঙ্গলা ভাষায় এমত শব্দ নাই, কিন্ত এই 
পুস্তকে এ স্থান্ছয় ক্রমান্থয়ে বাহ্‌ ও পাঁদ শবে নির্দিষউহইল ॥ 


২৪ নরদেহ নির্ণয়। 


হইতে করাঙ্গ,জির শেষ পর্ান্ত ও উরুমুল হইতে পদা- 
জলির অগ্রপর্য্ন্তঃ পাদ বলিয়। অভিহিত। 
বিস্তারিত বুঝাইবার জন্য মস্তককে দুই অৎশে 
বিভক্ত করা বায়, করোচী ও মুখমগ্ডল। মন্তকের 
উপরিভাগ ও পশ্চান্ভাগ লইয়। করোটী গণনীয় | 
উহা! অস্থিময় ও শৃন্যগর্ভ। উহ'ব উপরিভাগ ভিম্ব- 
বৎ গোলাকার এবং সম্মুখভাগ অপেক্ষা পশ্চান্ডাগ 
বিস্তুত। নাসিক ও জ্রদেশের উপরিভাগ হইতে 
আরস্ত করিয়। মস্তক বেষ্টন করিয়! অবটুর উপরিস্থ 
সীমাপর্যান্ত এবং এক কর্ণ হইতে. কর্ণান্তর পর্থান্ত যে 
সকল অস্থি দুষ্ট হয়, তত্সমুদায় করোগির বহির্বেষ্টন । 
এ সকল অস্থির নিয়্দেশ-সন্বদ্ধ করোচীর একচী অস্থি- 


ময় মেজে আছে। এইরূপ অবরুদ্ধ স্থানে মন্তিষ্ক ': 


নিহিত হুইয়াছে। করোদীর অস্থি-স্্যা ৮ভট। 
নিবেশ স্থান বা আকারানুসারে,করোটির অস্থিদিগের 
নামকরণ হইয়াছে। যথাঃ লণাটাস্থি, পশ্চাৎকপা- 
লাস্থি, বনুচ্ছিদ্রাস্থিঃ পাশ্বকপালাস্থি ও শঙ্গনীস্থি |: 
এই সকল অস্থির মধ্যে কেবল পাশ্ব কপধলাস্থি ও 
শঙ্খান্থি ছুইখানি করিয়! আছেঃ তভিন্ন সমুদায়গুলি 
এক একখানি মাত্র। এ সকল অস্থি পরস্পর এরূপ 
ছচরূপে সম্বন্ধ যে তন্গির্মিতি কক্ষ্যামধাগত মস্তিষ্ক 
বাহা আঘাত হইতে নির্কিস্মিত থাকে। 


অস্থি-সন্ধি-বন্ধনী । ৫ 


করোডী-সন্ধি। যে অস্থিগুলি দ্বারা করোটীর বহি- 
বেষ্টন সম্পাদিত) তাহারা প্রায় এরূপে সম্বন্ধ যে 
দেখিলে তাহাদিগের সৎযোগস্থল স্য্যুতিক্রিয়! সম্পন্ন 
বোখহ্ুয়। এইজন্য তাহাদিগের সংযোগ-স্থলকে 
স্থাতসন্ধি কহে । ছুইখানি করাত যদি এইবূপে স্থাপন 
কর! যায়, যে) একখানির দাতগুলি অপর খানির দাত- 
গুলির অবকাশমধ্যে প্রবিষ্ট হয় তাহাহইলে তছু- 
ভয় যেরূপ সম্বদ্ধ হয়, করোটীর ললাটাস্ষি, পশ্চ[ৎ 
কপালাস্তি ও বহুচ্ছিদ্রাস্থির পরস্পর সৎষোগও সেই 
রূপে সম্পাদিত; কেবল এই বিশেষ, কর/তের দাত- 
গুলি যেরূপ স্থচালঃ উহাদিগের বন্কনর্দাত মেরূপ 
নহে, মেই সকল দাতের অগ্রভাগ মুল অপেক্ষ। বি- 
স্তত। এ নকল অস্থির সংযোগ সকল স্মানেই এক- 
রূপ নহে । কোন কোন স্থলে বন্ছচ্ছিদ্রাস্থির সীনাভাগ 
ললাটাস্থির উপরি, এ্রকান স্থলে শঙ্খাস্থির নামা বন্ছু 
চ্ছিত্রান্থির উপরি; ও-স্থলান্তরে ললাটাস্তির অস্তভাগ 
বছচ্ছিদ্রাস্থির উপ, সম্বদ্ধ থাকে । সন্তিষ্কবেষ্টনকারী 
অন্তি সকল এইরপে সন্বদ্ধ বলিয়া উহার সহজে 
বিশ্লিষ্ট হয় না। উহাদিগের বন্ধন দন্তাগ্র বিস্তু ত হও- 
যায় কোন রূপ আঘাতে একখানি অপর খানি হইতে 
খুলিয়া যায় না। এব স্থলবিশেষে উহাদিগের এক 
খানির একাংশ, অপর খানির উপৰি সম্বদ্ধ থাকায় 


২৬ নরদেহ নির্ণয় । 


একখানি অপর খানির অধঃপতিত বা উপরি উত্থিত 
হইতে পারে না। এই প্রকার দৃঢরূপ সম্বদ্ধ অস্মি- 
বেষ্টন দ্বারা আমাদিগের মনোযন্ত্র মস্তিষ্ক সংরক্ষিত 
হইয়াছে। ও | 

মুখমণ্ডল। করোটী ভিন্ন মন্তকের অপর-ভাগকে 
মুখমণ্ডল কহে। নিয় চোয়ালের অস্থি ভিন্ন মুখ-মণ্ড- 
লের অস্থি সকল করোটী অস্থির সহিত এরূপ দৃঢরূপে 
সম্বদ্ধ ষেঃ কোন দিকে চালিত হইতে পারে না। মুখ- 
মগুলের অস্থি-নিচয়মধ্যে কেবল নিম্ন চোয়ালের অস্থি 
সচল । মুখ-মগ্ডলে €টী বড গহ্বর আছে। এ গহ্র- 
চয়ের সহিত করোগির অন্তর্গত মস্তিষ্কের সংযোগ- 
পথ আছে, এবৎ উহাারা আমাদিগের কয়েকটী প্রধান 
জ্ঞানেক্দ্িষের আবাল স্থান । অর্বোপরিস্থ গহ্বরে 
চক্ষুদ্বয় অবস্থিত; তাহার নিষ্বে নাসারন্ধু) এবং 
তদধঃ স্বাদেক্রিয় সংস্থিত। « 
' দন্ত । মন্থুষোর জম্মকালেই ২প্ী দন্ত মুখ-মগ্ডলে 
মাটির মধ্যে থাকে, দশটী উপরের চোয়ালে ও দশটী 
অধঃস্থ চোয়ালে। এ সকল দন্ত মাটির অভ্যন্তরে 
থাকে বলিয়া শিশুমুখ স্তন্পানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত 
থাকে । পরমেশ্বরের এমনই অপার করুণা) তিনি 
শিশুমুখে দন্তগুলি মাট়িমাৎস নিহিত রাখিয়া) যেমন 
তাহাদিগের মুখ, স্তন্যপানের উপযুক্ত করিয়া সৃষ্ডি 
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করেন, তেমনি তাহার পাকস্থলীও স্তন্য-পরিপাঁকের 
উপযুক্ত রাখেন, এবৎ তাহাদিগের শরীরে যে পরি- 
মাধে যে পদার্থ থাকে, সেই পরিমিত সেই পদার্থ 
সংযোগে স্তন্য উৎপাদন করেন। পরীক্ষা দ্বারা 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, স্বাস্থ্যসম্পন্ন স্ত্রীর স্তন্যে যে পদার্থ 
ষে পরিমাণে থাকে, শিশুদিগের শরীরেও সেই পরি- 
মাণে সেই পদার্থ থাকে। শিশুশরীরের ষে অৎশের 
পুষ্টিবদ্ধনার্থ স্তনোর যে ভাগ আবশ্যক, ততৎপীত 
স্তন্যের সেই ভাগ পাক-যক্ত্রাদি দ্বারা সেই অৎশে 
নীত হইয়া] তাহা পরিপোষিত হয় । এইবূপে, জগন্তী- 
স্বর শিশুশরীর স্তন্যপোষা এবৎ স্তনা শিশুদেহ-পো- 
বণোপযুক্ত করিয়। অপার করুণা বিস্তার করিয়াছেন। 

শিশুদিগের মাট়িমধ্যে নিবিষ্ট ২ণ্চী দন্তের মধ্যে 
একটী দাত ছয় মাস হইতে ১* মাস বয়সের মধ্যে 
প্রকাশিত হয়ঃ এব ছুই বৎসরের মধ সমুদায় 
২টী দন্ত প্রকাশ পায়। এ ২*্চী দন্ত তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায়) ছেদন দন্ত) শ্বদন্ত। ও পেষণদন্ত। 
সম্মুখস্থ উপরের চারিটী ও নিমের চারিগি দস্তের 
অগ্রভাগ বাটালির ধারের ন্যায়ঃ তদ্দার! খাদ দ্রৰা 
ছেদন করা যায়, এই নিমিত্তঃ উহ্বা্দিগকে ছেদন-দন্ত 
কহে। ছেদন-দন্তের ছুই পার্খেদুইচী করিয়া নীচে 
উপরে ৪দী দন্তের অগ্রভাগ কুন্তুরদন্তের ন্যায় স্চাল 
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বলিয়া) উহারা শ্বদন্তনামে খাত । শ্বদন্তের উভয় 
পার্থ চারিটী করিয়। নীচে উপরে ৮টী দন্ত দেখা 
যায়। এ সকল দস্তের অগ্রতাগ বিস্তৃত ও বন্ধুর 
হওয়াতে খাদা ভ্রন্য পেষণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত; এই 
প্রযুক্ত উহাদিগ্রকে পেষণ দন্ত কহা গিয়া খাকে। 

এক এক চোয়ালে ১৬টী করিয়। দাত থাকিতে 
পারে) সুতরাৎ উশশবকালে প্রত্যেক চোয়ালের এক 
এক পার্খে৩টী করিয়া উভয় চোঁয়ালে ১হটী দস্তের 
স্থান শুনা থাকে। 

প্রথমতঃ মধ্যস্থ ছেদন-দন্তদ্বয় উঠে, তাঁহার পর 
যথাক্রমে পার্বস্থ ছেদন-দন্ত। শ্বদন্ত ও পেষণদন্ত উদ্ভূত 
হয়। ছুগ্ধোপজীৰী শিশুদিগের এ সকল দন্ত উদ্গত 
হয় বলিয়! তাহাদিগকে সচরাচর ছুখে-দাত কহে । 
৫1৬ বতসর বয়সে ছুধে দাত পড়িয়া যাইতে আন্ত 
করে। তাহার পর ক্রমে ক্রামন্থতন দন্ত উঠিতে 
থাকে। এ সকল সুতনোদ্গত দন্ত দীর্ঘকাল থাকে 
বলিয়া তাহাদিগকে স্থায়ী দন্ত কহা যায়। 

প্রথম উদ্ভূত পেষণ দন্তগুলি পড়িয়া গেলে, সেই 
স্থানে ৮ চী ছ্বাগ্রদন্ত এবৎ প্রতোক চোয়ালে তাহার 
এক এক পাশ্থে৩ টী করিয়া পেষণ-দন্ত উঠে। প্রথম 
উদগত পেষণ-দন্তের এক এক পার্থেযে ৩টী করিয়া 
স্থান পুর্বে দন্তশূনা থাকে) তাহাদিগের মধো এদস্তের 
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অব্যবহিত পাশ্ববর্তী স্থাননিচয়ে স্থায়ী দন্তের প্রথম 
প্রকাশ হয়; এই হেতু তত্বৎস্থানীয় দন্ত স্মায়ীদন্তের 
প্রাথমিক দন্ত বলিয়া গণনীয় | প্রাথমিক স্থায়ী দস্তো- 
দগমনের পর আর ২টী করিয়া পেষণদন্ত যথাক্রমে 
উঠিয়া থাকে। এইরূপে ৬ বৎসর হইতে ছু বৎসর 
বয়সের মধো সমুদায় ছুধে দাতগুলি পড়িয়া খিয়। 
স্থায়ী দাত উঠা সম্পন্ন হয়। 

উপরের চোয়াল অচল। উহাতে যে সকল দন্ত 
আছে, তাহার ঠিক নিয়ে অধঃস্থ চোয়ালেও তদাঁকার- 
সম্পন্ন দন্ত নিবদ্ধ আছে। অতএব, মুখ বন্ধ করিলে 
উপরের চোয়ালের পেষণ দন্ত নিয় চোয়ালের পেৰগ- 
দস্তের ঠিক উপরে পড়ে; কিন্ট নিয়্ের ছেদন-দন্ত ও 
শ্বদন্ত উপরিস্ত এ. এ দস্তের অগ্রভাগের পশ্চাতে 
প্রবেশ করে। তৎকালে উপরিষ্ত ছেদন-দক্তের 
অন্তর্দেশ অধঃস্থ ছেদন দন্তের অগ্রভাগে সংলগ্র হয়। 
দস্তের গঠনপ্রকারের এবৎ কার্ষোপযোগিভার বিষয় 
পর্যযালোচন1 করিয়া দেখিলে) এরূপ হইবার তাঁৎ- 
পর্যা-বোধ অনায়াসে হইতে পারে | খাদাদ্রবা ছেদন 
কর| ছেদন-দন্তের কার্য এবং উহাকে চর্কিত কর] 
পেষণ-দস্তের প্রয়োজন । উপরিস্থ পেষণদন্ত নিপ্নের 
পেষপ-দস্তের উপরে না থাকিলে পেবণক্রিয়। সম্পা- 
দিত হইতে পারে ন। বলিয়! উহার! এ রূপে অবস্থিত 
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হয়। কিন্ত খাদা দ্রব্য কর্তন করিতে ছেদন-দস্তের 
এরূপ অবস্তান আবশ্যক হয় না) বিশেষতঃ তাহা- 
দিগের অগ্রভাগ ধারালপ্রযুক্ত একটী অপরের উপরে 
তিষ্ঠিতে পারে না; সুতরাৎ নিম্বস্থ ছেদন-দন্তমকল 


উপরের ছেদন-দন্তের পশ্চাৎ প্রবেশ করে । কোন. 


কোন বাক্তির মুখবন্ধের সময় অধঃস্থ চোয়ালের ছেদন 


” সক্ 


দন্ত উপরিস্থ ছেদন-দন্তের বাহিরে থাকিতে দেখা 


যায়। কিন্তু তাহা মুখের গঠনসৌঞ্বের বিকার মাত্র । 

নিমের চোয়াল উপরিস্থ চোয়ালের সহিত এরটপ 
সংলগ্ন যে; যেমন কব্জাবদ্ধ কপাট এদিকে ওদিকে 
সঞ্চালিত হইতে পারেঃ নিম্ন চোষালও সেইবূপে 
নীচে উপরে চালিত হইয়| থাকে । অধিকন্থ, নিম্ন 


চোয়াল ঈষৎ পাশ্বদিকে চাপিত হয়) তাহাতেই দন্ত- 


মপ্যস্থ খাদাদ্রবয জাতার মধ্যগত সামগ্রীর ন্যায় পিষ্ট 
হইয়াষায়। হ 

পৃষ্ঠবৎশ | পৃষ্টদেশের সর্ধ নিয়স্থান হইতে গল- 
দেশের সর্কোচ্চ স্থান পর্যান্ত উদ্ধাধোভাবে অবস্থিত 
অস্থিময় দীর্ঘ দণ্ডকে মেরুদণ্ড ব। পুষ্ঠৰৎশ কছে। 
পৃষ্ঠবংশ কতিপয় অলরীয়াকার অস্থিথণ্ড দ্বারা 
নির্দিত। এ সকল অস্থিখণ্ড কশেরুকাশব্দে বাচা। 
কশেরুক! সকল উপযুণপর্িি অবস্থাপিত আছে; এবং 
গ্রত্োক কশেরুক! অপর কশেরুকর সহিত ষথায় 
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মত্লগ্ন হইয়াছে, তাহার পশ্চার্দেশে তিনটী অস্থি 
প্রবর্ধন আছে। এ প্রবদ্ধন ত্রয়ের ছুই পাশের 
দুইটীকে অনুপ্রস্থ প্রবর্ধীন ও মধ্যোদগতটীকে কন্টক 
' প্রবর্ধান কে । কন্টক প্রবর্ধন নিয় দিকে কিঞ্চিৎ বন্ত 
ভাবে অনস্থিত আছে। কশেরুকার অঙ্গ,রীয়াকার 
গানের ধারে অনুপ্রস্ত প্রবর্ধীনর নিকটে নিম্তা 
আছে। কাশেরুকা সকল উপযুণপরি সতন্থাপিত 
হইলে তাহাদিগের এঁ নিম্ন মুখ পরস্পর সম্মুখীন 
হওয়ায়, যে অবকাশ হয়ঃ ত'হাকে কশেরুকান্তর অব- 
কাশ কহে। কশ্েরুকাস্তর অবকাশ দিয়া কতিপয 
কাশেরুক ননায়ু নির্গত হইয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
ব্যাপ্ত হইয়াছে। 

কশেরুক। সকল পরম্পর উপযুগপরি সৎস্থাপিত 
থাকিলেও ভাহাদিগের সমীপবত্তীঁ গান্র সকল পরস্পর 
সংলগ্ন নুহে। উহ্থান্িগের মখ্ো এক প্রকার উপাস্সি- 
ময় পদার্থ আছে; এ উপাস্থিময় পদার্থ কর্শেরুক1: 
গত্রে দরূপে সন্বদ্ধ। বিশেষতঃ উহার অত্যন্ত 
স্থিতিস্থাপকতা, অনপসার্ধা্ ও নমনীয়তা, গুপ 
আছে; তাহাতেই তদ্দারা সংঘোক্ষিত কর্শেরুকা সকল 
ঈষৎ মাত্র চালিত হইতে পারে £ এবৎ মধ্যগত উপা- 
স্থির একদিক্‌ সন্কুচিত ও অপর ভাগ প্রনারিত হইয়! 
এক খণ্ড কশেরুকা আর এক খগ্ডাভিমুখে অবনত 
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হুইতেপারে। উপাস্থি সকল কশেরুকা-গাত্রে এরূপ 
দুঢ়রূপে সন্বদ্ধ যে কশেরুকাগুলি ঈষচ্চালিত, উন্নামিত 
বা অবনামিত হইলেও স্থানভ্রষ্ট হয় না। এইরূপ 
প্ষ্ঠৰংশের আবশ্যক কাঠিনা ও দৃঢ়তা রক্ষা পাইয়া 
উহার আবশ্যক স্থিতিস্থাপকতা ও নমনীয়ত। জন্মি- 
য়াছে। পৃষ্ঠৰংশ খণ্ড খণ্ড অশ্থিমাল1 না হইয়। যদি 
একখণ্ড দীর্ঘ অস্থি হইত, তাহাহইলে আমাদিগকে 
স্তস্তবৎ হইয়া থাকিতে হইত। আমরা না সম্মুখ- 
দিক্ষে অবনত হইতে পারিতাম, না পশ্চাৎদিকে 
হেলিয়! বিশ্রাম-নুুখ সস্ভোগ করিতে সমর্থ হইতাম 
এবহ না প্ৃষ্ঠদিকে বক্র হইয়্। কোন কর্মী করিতে পারি- 
তাম। দগ্ুবৎ উদ্ধাধোভাবৰে থাকিয়! আমাদিগের 
বৃকষ্টে জীবন অতিবাহন করিতে হইতা। কিন্ত 
করুণাপুর্ণ পরমেশ্বর পৃষ্ঠবৎশ অস্থিমালা গ্রথিত করিয়। 
ও বিশেষ কৌশলে তাহার সুন্থিন্থান রচনা করিয়! 
আমাদিগের সমুদায় কষ্টের পরিহার করিয়াছেন | 
আমরা যে ভাগে ইচ্ছা সেইভাগে বক্র হইয়া একভাবে 
অবন্থান-ক্লেশ শান্তি কুরিতে পারি। 

পৃষ্ঠবংশের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উতয় ভাগেই বন্ধনী- 
পরম্পর। দ্বারা কশেরুক] সকল দুঁঢক্ষুপে সত্ব আছে। 
পৃষ্ঠৰংশীয় সম্মৃখতাগন্থ বদ্ধনীকে অগ্র সামান্য বন্ধনী 
কছে। অগ্রসামান্য বন্ধনী প্রভাবে পৃষ্ঠৰৎশ পশ্চাৎ- 
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দিকে অতিরিক্ত বক্র হইতে পারে নাঁ। পুষ্টৰংশের 
নালীর ভিভর কশেরুকা সকলের গাত্রের পশ্চাৎভাগে 
সংলগ্ন বন্ধনীকে-পশ্চাৎ সামান্য বন্ধনী কহে; উহাতে 
পৃষ্টৰৎখকে সম্মুখদিকে অতিরিক্ত বক্র হইতে দেয় ন1। 
এইরূপে পুষ্টৰৎশীয় বন্ধনী বিধানে জগদীশ্বর আমা- 
দিগের শরীরের সম্মখে বা পৃষ্টদিকে অতিরিক্ত বক্র 
নিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন । 

পৃষ্ঠবংশের পশ্চাৎস্থিত প্রবর্ধনের শেষ তাগ 
বিবিধ পুষ্টব্ণীয় পেশীর নিবেশম্থল। এ সকল 
পেশীদ্বার1 পৃষ্টৰংশ মধাকায়ের সহিত তিন্ন ভিন্ন দিকে 
চালিত হুইয়৷ থাকে। পৃষ্ঠৰৎশের সম্মখেও কতক- 
গুলি পেশী নিবদ্ধ আছে; তাহার! মেরুদণ্ডের পৃষ্ঠ- 
দেশস্থ পেশীদিগের বিপরীতাচারী। পৃষ্ঠদেশস্থ পেশ্দী 
শরীরকে পশ্চাৎ্ভাগে ও লম্মখস্থ পেশী সম্মুখদিকে 
অবনত কুরে এব অন্ুপ্রস্থ প্রবর্ধন যুক্ত পেশী শরীর- 
কেশাশ্বদিকে বক্র করিয়! থাকে । 

শরীরের আকার বিবেচন। করিয়া দেখিলে প্রতীয়- 
মান হয় যে শরীরের ভার মধ্য মেরুদণ্ডের সম্মখ- 
ভাগে অবস্থিত । অতএব পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে 
শরীর নিয়তই সম্মখদিকে অবনাশিত্ত হইবার সন্ত" 
বনা। সম্মখাবনমন মেরুদণ্ডের সন্মুখভাগস্থিত 
পেশী নিচয়ের অনুকূল কার্ধ্য, এবং পশ্চাৎস্থিত পেশী 
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নিবহের প্রতিকূল কার্ধা, কেবল মাত্র পশ্চাৎস্থ পেশী- 
বল সন্মুখস্ত পেশীবল ও পৃথিবীর মাপ্যাকর্ষণ প্রভাবের 
তলা নহে; সুতরাৎ তন্সিদ্ধন শরীর সম্ম.খদিকে 
সমধিক হেলিবার সম্ভাবনা । অতএন, সম্মুখভাগে 
ঘীঁ হেলন-প্রবপতা নিবারপার্থে পৃষ্ঠৰৎশের পশ্চাতে 
অস্ি প্রবর্ধনের সৃষ্টি হইয়াছে, এব" উহার সম্মখ- 
ভাগে তাহা নাই। 

পুষ্ঠবংশের আকার অবলোকন করিলে উহার 
স্থানে স্তানে বক্তা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই 
সকল বক্রতামধো শরীরের পুষ্টদেশে উহার পশ্চাৎ 
স্থাব্জতা সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত । জগদীশ্বর কিছুই 
নিরর্থক করেন নাই ; আমাদিগের বক্ষঃস্লের গহ্বর) 
হৃদয়) আমাশয় ফসফস প্রভৃতির আশ্রয় স্তান; 
উহ্বাদিগের উপযুক্ত অবস্থান স্থলের নিমিত্ত বক্ষঃস্মলের 
গহ্বর বিস্তৃত হওয়া আবশাক« অতএব এ ঝুলে পুষ্ট 
"বুশের বিস্তুত হ্থাবজত| হইয়া বক্ষঃস্তলের গহ্বর 
পরিসর রদ্ধি হইয়াছে । আবার মস্তক ও কায়ভাঁর 
ধারণ করিতে সক্ষম হইবে, এই প্রযুক্ত গ্রীবা ও কটি, 
দেশে পৃষ্ঠবংশের সম্মখ্ুব্জতা নিরীক্ষিত হয়। 
জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য কৌশল! তিনি পৃষ্ঠবংশ 
নির্ঘাগে কত কৌশলই বিস্তার করিয়াছেন! 

পৃষ্ঠৰংশের সর্বোপরি মস্তক অবস্থিত। মন্তক 
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ছুইচী কশেরুকা দ্বারা অবলস্বিত । প্রথমটী শিরোথি- 
কশেরুক') দ্বিভীয়চী দন্তল কশেরুক1। প্রথম কশে- 
রুকার উপর মস্তক আরোহিত বলিয়া উহ! শিঃরাখি 
নামে এবৎ দ্বিতীয় কশেরুকাঁয় দন্তাকার একী প্রব- 
ধন আছে বলিয়। উহা! দণ্তল প্রবন্ধন নামে আখ্যাত 
হইল । শিরোধি কশ্শেরুকায় একটী বৃহৎ ছিদ্র আছে। 
এঁছিদ্র মধাদিয়া শিয়া দন্তল কর্শেরুকার দস্তবৎ প্রব- 
দন একলি বদ্ধনীর দ্বারা করোচীর সহিত সম্বদ্ধ হই- 
যাছে। এ প্রবর্ধন শিরোধি কশেরুকার আল-ন্বরূপ। 
এ আলের উপরি সৎস্থিত হইয়া! শিরোধি কশেরুকা 
মস্তকের সহিত ঘুর্ণিত হইতে পারে । এ ঘর্ণন ক্রিয়ার 
নির্দিষ্ট সীমা আছে । মস্তক ক্ষন্ধ'সীনা অতিক্রম 
করিয়া ঘর্ণিত হইতে পারে না। মস্তকের ঘ্ণন 
ক্রিয়া ও গ্রীৰা কশেরুকার নমনীয়তা আমাদিগের 
বিবিধ উপকারের নিদান। উহাদ্বারা আমরা আব- 
শাকমত অধোমুখ, উর্ায়ুখ, ও পাশ্বাতিমুখ হইতে" 
পারি বলিয়া, কত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়? 
থাকিঃ এবৎ আমাদিগ্ের কত কার্ধ্য সুচারু নির্বাহিত 
হয়) তাহা। বলিয়া শষ কর] যায় ন।। 
বৃক্কাস্থি। মেরুদণ্ড অপেক্ষা! অন্পদীর্ঘয একখানি 
অস্থিদণ্ড বক্ষঃস্থলের মধারেখায় উর্ধাাধোভাবে বিস্তৃত 
আছে; উহা বুক্ধাস্থি শব্দে নির্দিষ্ট । কতকগুলি অর্ধ- 
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রৃত্তাকার অস্থি পার্খাীপাশ্থিরূপে মেরুদণ্ড ও বুক্কাস্থির 
সহিত সত্যুক্ত আছে; উহাদিগকে পশুকা কহে। 
পশুকাগুলি পরস্পর থাকে থাকে সাজান ও সমাস্ত- 
রাল থাকায় মেরুদণ্ড ও বুক্ধাস্থির সহিত তাহাদিগের 
সৎযোগে ষে আকার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ। দেখিতে 
পঞ্জরের মত; এই নিমিত্ত, উহা পঞ্জর নামে অভি- 
হিত। পঞ্জীরের ব্যাস রেখা-বভের ব্যাসের ন্যায় 
সকল স্থানে সমান নহে। বুক্কাস্থি হইতে মেরুদণ্ড 
পর্যন্ত উহার ব্যাসের পরিমাণ যতঃ একপার্খ অপর 
পার্শ্ব পর্য্যন্ত তাহা অপেক্ষা হ্যুন । এঁ পঞ্জরের হখ্যে 
হৃদয় ও ফ,সফ,স, অবস্থিত। 

পশুকার যে ভাগ বুক্কাস্থির সহিত সৎযুক্ত তাহ! 
উপাশ্থিময়। পশুক] সমুদায় ২৪ খানি। তন্মধ্যে 
৮খানিকে অপ-পণ্ডক1 ও হখানিকে ভাসমান পণ্ড - 
কাকহে। উপর হইতে আরুন্ত করিয়া গপন| করিলে 
'অ্উটম হইতে একাদশ সঙ্থাক পর্যান্ত গ্রত্যেক পাশে 
যে ৪খানি পশুকা দেখ] যায় তাহাদিগকে অপ- 
পশুকা ও তদধঃম্থকে ভাসমান পশুকা কহে। এই 
সকল আস্থ নিচযে দৃঢ়রূপ বেছ্টিত স্থলে শ্বাসকার্যের 
ও রক্তসঞ্চারের যত্র সুরক্ষিত আছে। 

কর্মাকারের ভন্ত্রাবৎ* পঞ্জরের সন্কোচন প্রসারণ 
হইয়। আমাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া! সম্যক্রূপে 
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শির্বাহিত হয়। পশ্ডকার গোল তাগের নিম্নদিক 
অবনত আছে। কিন্ত যখন আমরা নিশ্বাস গ্রহণ 
করিঃ তখন ফ,স.ফ.স. প্রসারিত, সুতরাৎ বক্ষংস্থলের 
আয়তন বৃদ্ধির আবশ্যকতা হয়। অতএব, ততকালে 
সমুদায় পশু কাগুলি? বিশেষতঃ অপপণ্ডকাগুলি উন্নত 
হইয়া বক্ষঃম্থলের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া থাঁকে। 
আবার যখন প্রশ্বাস ত্যাগ করা যায়, তখন ফ,স- 
ফস, সঙ্কুচিত ও বক্ষঃস্থলের আয়তন ত্রম্ব হইবার 
প্রয়োজন হয়; এই জন্য পশুকা সকল অবনত হইয়া 
তত্প্রয়োজন সাধন করে। এইরূপে প্রতিবার নিশ্বাস 
প্রশ্বাসের সহিত পশুকা সমুদায় উন্নতানত হইয়া 
থাকে । বিশ্বকারুর এমনি অপুর্ব নির্দমাণকৌশল যে) 
"শরীর বিশেষে শত বৎসর পর্যন্ত প্রতিমিনিটে 
৩০1৪০ বার করিয়া পশুকাচয়ের সঙ্কোচন প্রসারণ 
হয়ঃ তথাচ তৎ্সমুদায় অবিকল থাকে। 

বাহু । ছুইখগ্ড অস্থি নির্মিত যক্ত্র-বিশেষে বািমুল |] 
সম্বদ্ধ। এ অস্থিদ্ধয়ের একখানির নাম অৎসফলকাস্থি 
এবৎ আর একখানির নাম কণ্াস্থি। হস্ত চালন। 
কালে উভয় স্কদ্ধের পশ্চার্দিকে যে ত্রিকোদাকার 
শন্থিদ্বয় চালিত হইতে দেখা যায়, তাহারাঁই অহস- 
ফলকাস্ডি; এন কমল হইত আরস্ত করিয়। নাহছুমূল 
পর্যন্ত যে নলবৎ অন্তিখগুদ্বয় অর্দচক্দ্রাকারে বিস্ত ত 
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দেখ] যায়ঃ তাহাদিগকে কণাস্থি কহে। অহস-ফলকা- 
স্ির যেস্থানে বাহুসুল নিবদ্ধ, তাহ। একটী গহ্বর । এ 
গন্র মধ্যে বাহুমুল বন্ধনীছার। সংযুক্ত আছে। বাছ- 
মূলের সহিত অৎসফলকাস্থির সদ্ধিস্থলকে জক্র কহে। 

শারীর বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতের বাছকে তিন অশে 
বিভক্ত করিয়াছেন-__প্রগঞ্ড, প্রকোষ্ঠ, এবং কর। 
স্কন্ধহইতে কফোণি পর্যাস্ত যে ভাগ তাহাকে প্রগপ্ড 
কহে; কফোঁণি হইতে মণিবদ্ধ পর্য্যন্ত প্রকোঞ্ঠ এব, 
মণিবন্ধ হইতে অঙ্গ,লির অগ্রভাগ পর্যন্ত কর কহে। 

প্রগণ্ড । প্রগঞ্ডে একখানি মাত্র অস্থি আছে। 
উহাকে গ্রগণ্ডাস্থি কহে। প্রগপ্ডাস্থি বাহুর অন্যান্য 
আস্থ অপেক্ষ। দীর্ঘ ও স্থুল। উহার যে অন্ততা 
অৎমলফলকের গহ্বরে নিবদ্ধ; তাহ! গোলাকার প্রগণ্ডা- 
স্থির অতিঅণ্প মাত্র অংসফলকাস্থির গহ্বরে প্রবিষ্ট 
'আছে। বাহুর চতুর্দিকে অন্নীয়াস সঞ্চালন জন্য 
"তাহার এরূপ. সংস্থান আবশ্যক বলিয়া! করুপাবান্‌ 
পরমেশ্বর উহ্াকে এরূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। 
উহার অপেক্ষাকৃত অর্ধক ভাগ অৎস-ফলকাস্থির 
গহ্বরে নিমজ্জিত থাকিলে আমর] এক্ষণকার মত হস্ত 
চাঁলন। করিতে পারিতাম ন।। 

প্রক্চ্কান্ঠ। প্রকোঞ্জণাঙ্বীপার্খি অবস্থিত ছুই- 
খানি দীর্ঘ অস্থি আছে; উহার একখানিকে প্রকো- 
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্টান্কি ও অন্যকে চত্রদণ্ডাস্থি কহে। এ অস্্থিদ্ধয় 
বন্ধনীবিশেষদ্বারা প্রগণ্ডাস্থির সহিত সহ্যুক্ত; এ 
সৎযোগস্থলকে কফোণি কহে। চক্রদণ্ডাস্থি প্রকো- 
্টাস্থির চতুর্দিকে ঘুরিতে পারে । চক্রদপ্ডাস্থির সহিত 
আমাদিগের করাশ্থি সহযুক্তঃ তাহাতেই আমরা কর- 
তলকে যেদিকে ইচ্ছা ফিরাইতে পারি। 

মণিবন্ধ। মণিবন্ধে ৮ খানি অস্থি আছে। এ সকল 
অস্থি উপযুপরি ছই শ্রেণীতে অবস্থিত এবৎ বন্ধনী 
দ্বারা চতুর্দিকে বেষিত। উহাদিগের পরস্পর নৎযো- 
গে একটা তুম্ব নলাকার উৎপন্ন হইয়াছে। বাস্থর 
উপরিভাগ হইতে যে নকল রক্তবহ নাড়ী ও স্ায়ু করে 
সমাগত হইয়াছে, তাহারা এ নলমধ্য দিয়া গমন 
করিয়াছে । এ নল এরূপ দু যেঃ সমধিক বাহাবলেগ 
সঙ্কুচিত হয় না। অতএব ন্নাযু ও রক্তবহ নাডী 
সকল তন্মধা দিয়! গম্জ্ঞ করাতে তাহাদিগের বিদ্িত 
হইবার সম্ভাবনা অতি অপ্প হইয়াছে । মণিবদ্ধাস্থ 
অন্ি সকল ঈষচ্চল মাত্র, কিন্ত ভাহাদিগের সংযোগে 
করের অসঙ্থা প্রকার চালন! কার্য নির্বাহিত হয় ! 

করভ। মণিবন্ধ হইতে অঙ্গলির মুল-দেশপর্যাস্ত 
করভাগকে করত কহে। করতে কতকগুলি পাতলা 
পাতলা দীর্ঘ অস্থি আছে । "এ সকল অস্থি মলিবদ্ধের 
অস্থির সহিত সৎযুক্ত। করতাস্থির ৪খানি সমান্তরাল 


০ নরদেহ নিণয় । 


ও পাশ্বণপার্খি অবস্থিত, এবৎ ত্জনী, মধ্যমা) অনা- 
মিকা ও কনিষ্ঠা এই চারি অঙ্গ,লির মূলদেশের সহিত 
বন্ধনী দ্বারা সতযুক্ত। এ সকল অস্থি তাদশ সচল 
নহে। করভাম্ডির যেখানির সহিত অঙ্গষ& যোজিত, 
তাহ] অন্যান্য অপেক্ষা অনেকাৎশে মচল এবৎ কর- 
তলের দিকে অধিক অবনত । এঁ অস্থির সহিত অক্প্ 
এরূপে যোজিত, যে উহাকে অন্যান্য অঙঈ লির সন্মখে 
আনিতে পারা যায়। আমরা কর দ্বারা যে অনায়াসে 
বস্তু সকল থারণ করি, তাহা অনগ,ষ্টের এ ধর্মী মূলক । 
অঙ্গষ্ট-যোজনায় এক্ূপ চমৎকার কৌশল না থাকিলে 
আমরা করদ্বারা যে সকল কার্ধ্য করি, তাহার কিছুই 
সুসম্পাদিত হইত না), এবৎ আমাদিগের কর থাক। 
না থাকা এক প্রকার ভুল হইত। 

যে সকল অস্থি-পরম্পরার যোগে বাকুদ্বয় নির্মিত 
হইয়াছে। তাহাদিগের টদর্থোর পরল্পর ম্থানাধিক্য 
দেখিতে পাওয়াযায়। প্রগণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়। 
এ সকল অস্থির আনুক্রমিক ত্রাস অবলোকিত হয়। 
প্রগণ্ডাস্থি হইতে গ্রকোষ্ঠাস্থি) তদপেক্ষা করভাস্টি) 
তাহা হইতে অঙ্গলির প্রথম পর্বাস্থিঃ তদপেক্ষা 
দ্বিতীয়-পর্বাস্থি ও তাহ! অপেক্ষা ভূতীয়-পর্ঝাস্থির 
টদর্থয অন্প। বাহুতে এরূপ অস্থি-সন্িবেশের আবশ্য- 
কত। ও উপকারিতা সহজেই প্রতীয়মান হইতে 
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পারে। উর্ধীদেশস্থ বাহু-অস্থিঅপেক্ষ]। অধংস্থ অন্থি- 
দিগের আন্ুক্রমিক তুম্বতাজনা বাহুর অখোদেশে ক্রম- 
শই সন্ধিষ্তলের বাহুল্য হইয়াছে, এবং এরূপ সন্ধি- 
'বাছলা প্রযুক্তই আমরা কর দ্বারা অনায়াসে দ্রব্যাদি 
ধারণ করিতে পারি । কোন বস্তু গরিতে হইলে 
প্রথমতঃ প্রগ্ণ্ড তদতিমুখে কিপ্িৎ চালিত হয়; তৎ- 
পরে প্রকোষ্ঠ কফোণির নিকট বক্র হইয়া সেই বস্তুর 
অপেক্ষাকৃত নিকটগ্থ হয়; অবশেষে কর ও অঙ্গ,লি 
ক্রমশঃ অন্পস্থানব্যাপী বক্রতা দ্বারা তাহাকে ধারণ 
করিয়। থাকে । ফলতঃ বাহুস্থ অস্থি-নিচয় এরূপে 
সন্গিবিষ্ট বলিয়াই আমরা আবশ্যক মত মকল বস্ত 
ধরিতে পারি। এসকল আস্থি যন্দ এরূপ আনু- 
ক্ষেমিক তুম্ব না হইয়া সকলই সমদীর্ঘ হইত, ভাহ! 
হইলে তাহাদিগের পরম্পর অবনতিতমুখে কখনই 
ইচ্ছান্ুুরূপ সকল বস্তু ধুর যাইত না। 

বস্তি । বস্তি মধ্াকায়ের মুলদেশ-স্বরূপ। বন্তির' 
মধ্যতাগ গতীর, এ গভীরতা উদ্ধীভিষূখে অবস্থিত, 
এবং উহাতে মেরুদণ্ডের মুলদেশ সৎস্থিত। বস্তি- 
দেশীয় যে দুইখগু অস্থির সহিত উরুমুল সৎঘুক্ত; 
তাহাদিগকে শ্রোণিকলক কহে। শ্রোণিফলকের 
সহিত অহনফলকের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে) 

হমফলক দ্বয় যেমত কণ্ঠান্থি দ্বয় ছারা পরস্পর 
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তুযুভ্ত) শ্রোণিফলক-ছৃয়ও সেইরূপ একটী অস্থিময় 
খিলান দ্বারা পরস্পর সৎযুক্ত, এ অস্থিময় খিলানকে 
উপস্থাস্থি কহে । অসফলকের ন্যায় শ্রোণিফলকে 
ছুইটী গহ্বর আছে; কিন্তু অৎসফলকম্য গহ্বর অপেক্ষা 
এই গর দ্বয়ের গভীরতা অধিক । শ্রোণিফলকের 
রহ রত্বয় ঠিক অধোমুখ নহে, উহাদিগের মুখ কিথিংৎ 
তির্যাক্তাৰে অবস্থিত । ন্‌ 
উরু । উরুতে একখণ্ড অস্থি আছে) উহাকে 
উর্ধস্থি কহে। দেহস্য অন্যান্য সকল অস্থি অপেক্ষা 
উর্ধস্থি দীর্ঘ ও স্থুল। উহার উদ্ধী অন্তের উপরিভাগ 
গোল। এঁ গোলভাগ শ্রাণিফলকের গতীর গম্বরে 
প্রবিষউ ও বদ্ধনীদ্বারা দুট়রূপে *নিবদ্ধ। জক্রস্থলে 
অৎসফলকের গহ্বর অপেক্ষা! বজ্ষণম্থলে শআোণিফল- 
কের গভীরতা অধিক হইবার ভাতপর্য্য এই, পাদদ্ধয় 
হইতে বাহুদ্বয়ের বিস্তত চালনা আবশ্যক) স্কৃতরাৎ 
অহসফলকের অগতীর গহ্বরে বাহুমূলের অতি অন্প- 
মাত্র তাগ নিবদ্ধ থাকিয়! উহা অনায়াসে চতুর্দিকে 
সঞ্চালিত হয়, কিন্তু উরুদ্বয় শরীরভার বহনের নি- 
মিত্ত অবস্থাপিত, অতএব, কোন বাহ আঘাতে উহা! 
স্তানভ্রষ্ট না হয়, এই জন্য শ্রোণিফলকের গভীর 
গহ্বরে উরু-মুণ্ডের অধিক পরিমিত ভ'গ এ্বিষ্ট ও 
দুঢরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে । 


অস্থি-সন্ধি-বন্ধনী | ৪৩ 


জঙ্ঞা। জানু ও ঘুটিকার মধ্যন্থ স্থানকে জঙ্ঘ! 
কহে। প্রকোষ্টের ন্যায় জঙ্ঘায় দুইখানি প্স্থি আছে £ 
এ দ্ুইখণ্ড অস্থিকে জঙ্ঘাস্থি ও নলকাস্থি কহে। জঙ্ঘা- 
স্থি স্তল এব দীর্ঘ। জঙ্ঘাস্তি অপেক্ষা নলকাস্থি ত্স্থ 
সরু এবহ দেখিতে নলাকার, এই জন্য উহা এ নামে 
অভিহিত । নলকাস্থির উদ্ধা অন্ত গোলাকার এবৎ 
জঙ্যান্তিতে নিৰদ্ধ। প্রকোষ্টের চক্রদণ্ডের সহিত 
নলকাস্থির কিছু সাদৃশ্য আটে। কিন্ত নলকান্তি চক্র- 
দণ্ডের ন্যায় অপন্ক অন্তির চতুর্দিকে ঘুরে নাঃ এনছ, 
করান্থির ন্যায় উহার সহিত পদাসন্তির সংযোগ নাই। 
পদাস্থি সকল জজ্ঘান্থির সহিত সন্গিক্লষ্টরূপে নিবুদ্ধ। 
পদ । করের নু্রয় পদণ্ড তিন অংশে বিভত্ত-_ 
উপগুঞ্ক, প্রপদ ও অঙ্সংলি। পদান্থি সকল খিলানা- 
কার, এবৎ এরূপ খিলানাকার হওয়াতেই জঙ্ঘাহইতে 
যে সকল রক্তবহ নাড়ু ও স্বায়ু পদে প্রবেশ করিয়াছে 
তৎ্সমুদায় নির্কিস্িত আছে, এবৎ শরীরের ভার বহ: 
নের ও গননাগমনের অনেক মুবিখ! হইয়াছে। 
পদ্দের গঠনপ্রকার এবং জজ্ঘার সহিত তাহার 
অবস্থানঃ শরীরভার বহন ও গমনাগমনের সম্যক, 
উপযুক্ত। যখন আমরা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকি, 
তখন আমাদিগের পদ জঙ্ঘার সহিত সমকোপে অৰ- 
স্থিতি করে। পার্ষি হইতে পদাঙ্গলির 'অগ্রতাগ 


88 নরদেহ নির্ণয় | 


পর্য্যন্ত পদের যেরূপ দর্ঘ্য তাহাতে উভয় পদ শরীর- 
ভার ধারণের উপযুক্ত ভূমি * হইয়াছে । উভয় পদের 
পার্ষি ও অঙ্গলির সীমা, ছুটি রেখ! দ্বারা যোজিত 
করিলে যে চতুর্ভজ ক্ষেত্র হয়, তাহাই শরীর তার 
ধারণের প্রকৃত ভূমি । পদার্থ-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতের 
নির্ণয় করিয়াছেন যে; বস্তরমাত্রেই এমত একটি স্থান 
আছে, ষে স্থান অবলম্বন করিলে সেই বস্তুর সমুদায় 
তাগ অবলম্বন-প্রাগ্ড ও স্থির হইয়। থাকে, সেই ম্মান- 
কে ভারকেন্্র কহে। লোকে ভ্ুগডাদির তারকেন্্র 
অঙ্গ লিদ্বারা অবলম্বন করিয়া সমুদায় দণ্ডকে অঙ্গ,লির 
উপরিভাগে স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান রাখে । কোন 
বস্তুর তারকেন্দ্র হইতে ভ্ুতলে লসুরখা পাতিত করি- 
লে, যদি এঁ রেখা বস্তুর ভূমির তলায় না পড়িয়া 
তাহার বাহিরে পড়ে তাহা! হইলে উহার ভারকেন্ত্র 
অবলম্বন-গ্রা্ড না হওয়াতে উহা উল্টিয়া পড়ে। 
আমরা যখন দপ্ডায়মান থাকি) তখন আমাদিগের 
শরীরের ভারকেন্দ্র হইতে লম্বরেখ! নিপাতিত করিলে 
তাহ! শরীরের উল্লিখিত ভূমির মধ্যে পড়ে, তাহা- 
তেই আমাদিগের শরীর স্থিরভাবে উন্নত থাকে। 
কিন্ত গমনকালে আমাদিগের শরীরের ভারকেন্দ্র এক 
স্থানে থাকে না, কখন দক্ষিণ পদের কখন বাম পদের 





* তল?; বসুর যেভাগের উপরি অপরাঁংশ অবলম্থিড থাকে 1 
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উদ্ধভাগে অবস্থিত হয়। যখন যেপদে অবস্থিত 
হয় ভখন বজ্্ষণ ও জানুর নমনীয়তা-গুণপে সেই 
পদের উপর নির্ভর দেওয়াতেই শরীর স্থির থাকে । 
দৌডিবার সময় আগ্রে শরীরের উদ্ধ ভাগ সম্মুখে হেলা- 
ইতে হয়, তাহাতে পড়িয়। যাইবার উপক্রম হইলে 
পদদ্ধয় অগ্রসর করিয়া দিয়া ভার-নধ)কে শরীরের 
ভূমিতে অবলম্বন দিতে হয়। অতএব, স্পষ্টই প্রতি- 
পন্ন হইতেছে যে, পাদাস্থি-সন্ধিসকল আমাদিগের 
শরীর-বহনের নিমিত্ত উপযুক্তরূপে রচিত হইয়াছে । 
এরূপ সন্ধি রচিত ন! থাকিলে আমাদিগের গমনক্রিয়া, 
লম্ফনক্রিয়। হইত; এবৎ আমর] প্রতি পদক্ষেপে ই 
পতিত হইয়া যাইত্যম | 

পদাস্থি-সকল খিলানের আকারে নিবিষ্ট বলিয়া 
মামাদিগের পদতল সমতল নহে। গুলফ ও উপ- 
গুল্ফের অপরদিকে গভীরতা আছে । পদদ্ধয় সম- 
তল হইলে বন্ধুর ভূমির উপরি গতায়াত করিতে 
আমাদিগকে অনেক কষ্ট সহ করিতে হইত, অথচ 
এক্ষণে তদ্দারা যেরূপ শরীর-তার বাহিত হইতেছে, 
তাহা অপেক্ষা তাহার ভার বহুনের অধিক শক্তি 
ন্মিত না। 

বাছ ও পাদের গঠন-গ্রকীরের অনেক সৌসাদুশ্য 
নরীক্ষিত হয়। জক্রর সহিত বচ্সপের) কফোণির 
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সহিত জান্থরঃ মগিবন্ধের সহিত গুল্ফর নির্ম্মাণ- 
সাছৃশ/ স্পষ্টই লক্ষিত হয়। কিন্তু উহাদিগের কার্য্য- 
কারিতার ভূয়িষ্ট ভিন্নতা দেখ] যায় । আমর! ইচ্ছা- 
কুনারে মকল বস্তু ধারণ করিব, এই অভিপ্রায়ে বাহছ- 
সন্ধি সন্কপ্পিত হইয়াছে, পাদাস্থির সন্ধি কেবল গমন- 
ক্রিয়ার উপযুক্ত করিয়! নির্মিত হইয়াছে । 


শশী 


তৃতীয় অধ্যায়। 


পেশী। 


বদ্ধনীদ্বার৷ যথাস্থানে সন্গিবদ্ধ অস্থিপরম্পরা-দ্বার] 
সামান্যতঃ শরীরের আকার সংস্থান হয়; কিন্ত বাহ 
'অবয়বের বিশেষ গঠন পেশী-নিবেশনে সমুস্ভুত হয়। 

বয়স, ব্যবসায় এবৎ স্ত্রীপুরুষ তেদে যে অবয়ব তেদ 
লক্ষিত হয়, পেশীর অবস্থা-ভেদই তাহার মুল কারণ। 
শিশু অপেক্ষা যুবার এবৎ স্ত্রী অপেক্ষা! পুরুষের শারী- 
রিক শ্রমলাধ্য অনেক কর্মী করিতে হয়; মেই সেই 
কর্মে তাহাদিগের শরীরস্থ পেশী-নিচয়ের অপেক্ষাকৃত 
চালন। হয়) সুতরাৎ শিশু ও স্ত্রী অপেক্ষা! যুবা ও পুরু- 
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ষের পেশী সবল ও উহাদিগের পরস্পরের তদ্গত 
অবয়ব টবলক্ষণা হয়। নেই প্রকার, যাহার। কায়িক 
শ্রমসাধ্য কর্মে নির্লিপ্ত থাকিয়া কাল যাপন করে, 
'তাহাদিগের অপেক্ষা, ক্লষক প্রভৃতি শারীরিক শ্রম- 
জীবী ব্যক্তিদিগের পেশী বলবান ও পুষ্ট এবৎ তক্সি- 
বন্ধন এ উভয়-প্রকার লোকের আকার-গ্ত অনেক 
টবলক্ষপ্য দেখা যায়। চালনার তারতম্যান্ুসারে এক 
ব্যক্তির শরীরের ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পেশী তিন্নরূপ 
বলশালী ও পুষ্ট হইয়া থাকে। কর্মাকীরের পাদস্ু 
পেশী অপেক্ষা বাহুর পেশী অধিক বলিষ্ঠ; নর্তকের 
পাদস্থ পেশী শরীরের অপরাপর ভাগের পেশী 
অপেক্ষা সবল । 

1লনাদ্বার। পেশীবলব্বদ্ধি হইয়া থাকে, এই নিমিত্তঃ 
শরীরস্থ পেশীবল বৃদ্ধি করিতে হইলে শরীর সঞ্চালন 
করিতে হয়। কিন্তু শরীরের চালনা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি 
করিতে হয়) একেবারে অধিক চালন! বৃদ্ধি করিলে) 
বিপদ্‌ ঘটিবার সম্ভাবনা । যাহার। ব্যায়াম করিয়! 
থাকে, তাহার! ক্রমে ক্রমে শরীরের চালন। বৃদ্ধি করিয়! 
থাকে। মল্ল ও বাজিকরের। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়! 
শারীরিক পেশীবল ব্দ্ধিকরে। মলক্রীড়াদি দ্বার! 
যদিও দেহবল বুদ্ধি হয়, কিন্তু তাহা! নিতান্ত নিরাপদ 
নহে। বাজিকরের। শারীরিক ভঙ্গিগত কত প্রকার 
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কৌতুক দেখাইয়। থাকে। তাহারা কখন বিস্তৃত লম্ফ 
প্রদান করে, কখন ভূলপ্র-মস্তক ও উদ্ধপদ হয়, কখন 
ভূলগ্র মস্তক স্ডির করিয়। তাহার চতুর্দিকে শরীরের 
অপর ভাগ ঘ,রিত করে ও নৃত্য করিতে থাকে, কখন 
অধোমুখ হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়া, কখন পদ ও মস্তক 
এক স্থানে করিয়া নান। প্রকার অঙ্রভক্ষি করে। এই- 
রূপ ক্রিয়া দ্বারা তাহাদিগের পেশীবল বদ্ধিত হইলেও 
তহাতে শ্রক্কতি-নির্দিষ্ট পথের ব্যতিক্রমে পেশীর 
অনেক-বূপ চালনা হইয়া] থাকে, সুতরাৎ তন্গিবদ্ধন 
যে বিপদ. ঘটিবে, তাহা অসম্ভব নহে। সর. চারল্স, 
বেল সাহেব লিখিয়াছেন, কোন মল্লের পেশীবল 
অতিরিক্ত বর্ধিত হইয়৷ শরীর ফা্টিয়! গিয়াডিল, এবছ 
ছুইচী বালকও, ক্রমিক, অভ্যাসের নিয়ম অবহেলন 
করাতে, এ দশাপন্ন হইয়াছিল। 

পুর্ষেই উল্লিখিত হইয়াছে১*পেশীর সন্কোচ্য তা. 
গুপপ্রভাবে শরীরের চালনাক্রিয়। সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
সঙ্কোচাতাগ্থণ পেশীর স্বতাৰ সিদ্ধ, কেবল পেশীলগ্ন 
গতিজনক ন্বায়ুদ্ধারা এ গুণের কার্য্য হইয়া থাকে । 
কোন পেশীকে স্নায়ু হইতে পৃথক করিলেও যত দিবস 
উহা পোষণ বিরহিত না হয়, তত দিন সন্ক্চিত 
হইতে পারে। যদ্দি শরীরের কোন স্থানের পেশী 
দীর্ঘকাল স্থাযুণ হইতে পুথক্‌ রাখা যায়, তবে যত 
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দিবস উহাতে রক্ত সঞ্চার হয়, তত দিন উহার সন্কে।- 
চাতাগুণ লক্ষিত হইয়া থাকে । কিন্তু কোন পেশী 
দীর্ঘকাল এরূপ ন্বায়ু-নন্ন্ধ-বিহীন থাকিলে সন্কবেচ্যতা- 
'গুণ বিরহিত হয়। পক্ষাঘাত রোগ্গ্রস্ত ব্যক্তির পী- 
ডিতালের পেশী সঙ্কে চাতা-বিহীন হয়, কিন্তু এ সৎ- 
কোচাতা বিহীনত্থ কেবল পেণীর নিশ্চলতা জনা ঘটে। 
পক্ষাঘাত রোগীর পীড়িতাঙ্্ নিশ্চল হয়, ও তন্গিবন্ধন 
তাহাতে রক্ত সঞ্চার হয় না বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া 
থাকে। কোন অঙ্গের ধমনী কাটিয়া দিলে; তত্রত্য 
পেশী আর সন্কৃচিত হয় না। ইহাতেই বোধ হই- 
তেছে, ধামনিক রক্তের সুযোগ রোধ হইলেই পে» 
শীর সক্কোচাতা-গুণের অভাব হইয়া থাকে । সঙ্কে- 
চ্যতা-গুপ পেশীর স্বতাবসিদ্ধ, ভাঁহাত্র আরও এক প্র- 
নাণ এই, মুত্বার গর €পশী সমুদায় নঙ্কুচিভ হইয়] 
যায়। মৃত শরীর তীন্বিত শরীর অপেক্ষ। যে কঠিন 
হয়) তাহার কারণ এই । 

পেশীর সঙ্কোচন-ক!লে উহার গ্রস্তোক স্ত্রের, 
টদর্থোর ত্রাস হইয়া পরিনর বুদ্ধি হয়। অতএব 
কোন পেশী সন্কুচিত হইলে, উহার আকার পরি- 
বর্তিত হয় নাত, উহার ভাঃতনের ভাস বৃদ্ধি হয় না। 
টদর্থায হুম্ব হইয়া উহার আয়তনের যে ভ্রানতা হয়, 

৫ 
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পরিসর বৃদ্ধি হইয়া তাহা পোধাইয়! যাঁয়। সঙ্কু- 
চিত হইলে পেশীর! স্বীত উন্নত ও অপেক্ষাকৃত 
কঠিন হইয়! থাকে। | 

গেশীসন্কৌচনে উত্তাপ উৎপত্তি হয়। বেকুরেল্‌ 

ও ভ্রেস.চেট্‌ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, দ্বিমূল* পে- 
শীর সবল সঙ্ক্বোচনে এক ডিগ্রী তাপ জন্মে; এবছ, 
যদি ক্রমাগত এরূপ সঞ্ধোচন হয়, ভাঙা হইলে ছুই 
ডিগ্রী পর্ধান্ত তাপের বৃদ্ধি হয়। কিন্ত পেশী সঙ্কো- 
চনে কি নিমিত্ত তাপ উৎপত্তি হয়, তাহ! নিশ্চিত- 
রূপে অবধারিত হয় নাই । 

- পেশী সন্কোচনে শব্দের উৎপভি হুয়। ডাক্তার 
উলাস টন কহেন, কনিষ্টাঙ্গুলির অগ্রভাগ কর্ণমধ্যে 
গ্রবেশিভ করিয়া, যদি অঙ্গ চাঁলন| করা যায়, তাহা, 
হইলে অঙ্র-ন্ঠের পেশী সঙ্কোচনে যে শব্দ জন্ম, ভাহ। 
হস্ত ও অঙ্গলির সহযোগে শ্রুতিশোচর হয় । 

_ পশী-সঙ্কোচনের পর তাহার বিস্তারণ হইলেও 
&ঁ বিশ্তৃতাবস্থা উহ্বার নিরবচ্ছিন্ন নিক্িিয়াবস্থাঁ নহে 





* যে পেশীর দ্বুইটী হুল তাহাকে দ্বিুল পেশী কহে। বাহুর 
যে পেশী অংসফলকের দ্ুইঠী স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রগ- 
গে সম্মুখ দিল্ত। গিরা অকোছিসছ চক্রদত্ডাহ্থিতে নিবিষ্ট হইয়া 
ছে, ত।হ1 দিল পেশী । 
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কেবল বিপরীতাচ।রী পেশীর শক্তিদ্বার সামান্য 
দৃষ্টিতে ভাহাকে নিক্ষ্ষি় বলিয়া বোধ হয়। শরীরের 
প্রায় সমুদায় ভাগেই ৰিপরীতাচারী থেশী নিবিষ্ট 
'আছে। কোন পেশীন্বার। হস্ত আকুঞ্চিত হয়, কোন 
পেশীদ্বারা বিস্তারিত হইয়। থাকে; যখন হস্ত নিশ্চল 
থাকে, তখন এ উভয় প্রকার পেশী তুলা বলে কার্ধঃ 
করে, অর্থাৎ আকু্চনী পেশীর আকুষ্চন-চেষ্টা বিস্তা- 
রণী-পেশীর বিজ্তারণ-প্রবৃত্বির দ্বারা নিবারিত হইয়া, 
হস্ত স্থির ভাবে থাকে। পক্ষাঘাত রোগে জিপ্বার 
এক ভাগের পেশী অকর্ম্ম! হইয়! গেলে, অপর ভাগস্থ 
পেশী-বলে জিহ্বা অপর দিকে .হেলিয় যায়। মুখ- 
মণ্ডলের এক ভাগ্নের পেশীও এরূপ হইলে) যে তাগের 
পেশী সুস্থ থাকে, মুখ মেই দিকে বক্র হয়। অএতৰ 
স্পন্উই প্রতিপন্ন হইতেছে, পেশীর্দিগের পরস্পর 
শিরুদ্ধক্রিয়া-দবারা শরীপ্পের অঙ্গ-বিশেষের নিশ্চলত! 
জন্মে এবৎ চেক্টা-বিশেষের দ্বারা উহাদিগের কোন 
পেশী সনধিকরূপে সঙ্কচিত হইলেই তদক্লের চাল- 
না হয়। পেশীর সন্কোচন-কার্ধো যেরূপ চেষ্ট| বি- 
শেষের প্রয়োজন হয়, প্রসারণ-কার্যাও সেইরূপ চেষ্উ! 
বিশেষের অথীন | কিন্ত শারীর-বিধানবিৎ পঞ্ডিতের। 
অনুমান করেন। যে অবস্থীয় আনাদিস্ শরীর নি- 
ক্ক্রিয থাকে, সেই অবস্থায় পেশীর। যে কার্ধা করে 
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তাহা ইচ্ছাধীন নহে; গ্রন্থিষয়* স্নায়ুর ন্যায় পেশীলগ্ন 
স্ায়ুর ইচ্ছানিরপেক্ষ চেষ্টাদ্বারা এ কার্ধা হইয়া থাকে 1 
এতদনুসারে ইহাই প্রতিপন্গ হয়) স্নায়ুগণ ইচ্ছা-নির- 
পেক্ষ হইয়া সর্বদাই পেশীদিগক্ে ক্রিয়াদীন্‌ রাখে ) 
কেবল ইচ্ছ! দ্বার! সেই ক্রিগ়্ার ব্দ্ধিবা ত্রাস হইয়া 
থাকে । কিন্চ অক্রবিশেষের নিশ্টলভানস্তায় পেশীর 
যে কার্মা হয়) তাহা সর্ব্বাবন্থাঁয় ইচ্ছ|-নিরপেক্ষ বল! 
যায় না। ষখন আমরা জাগরিত থাকি, তখন শরীরের 
সর্ধন্থানেই অসৎখা এচ্ছিক পেশী ক্রিয়াবান থাকে । 
যখন আমর! দণ্ডায়মান হই, তখন পাদলগ্রপেশী ও 
যে নকল পেশী মেরুদণ্ড এবৎ মন্ত্ুক উন্নত রাখে, 
তাহারা বিস্তত থাকে; উপবেশন কাঁলে যদি আমরা 
পৃষ্ঠভার অন্য কোন বস্তুর উপর রক্ষা না করি, তাহ! 
হইলে কশেরুকাস্থ পেশী সমুদায় বিস্তু ত হইয়া পুষ্ট- 
দেশকে উর্দদভাবে রক্ষা করে ;*তৎকালে শরীর নিশ্চল 
থাকিলেও, পেশীর, সকল বিজ্তারণ কার্যে ইচ্ছার 
অপেক্ষা করে; হে হেতু, নিদ্রিত অবস্থায় সেইরূপ 
অবস্থানেচ্ছার অন্যথা হইলেই; সমুদায় সন্ধিস্থান 





* আমাদিগের শরীরে দুই জাতীয় ম্বাু আছে; ভাহার 
এক জাতীয়কে গ্রস্থিময় স্নায়ু কহে। এ বায়ু ইচ্ছ। নিরপেক্ষ 
হইয়া তন্ন গ্রৌীদিগকে ক্রিয়াবিশিষউ করে ।এ স্বাযুর বিশেষ 
বৃত্তাস্ত পরাধ্যায়ে লিখিত হইবে। 
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শিথিল হুয়। মেরুদণ্ড নত হয় এবং চিবুক অনবলস্বিত 
হইয়। বক্ষের উপরি অবনত ছইয় পড়ে। 
যেমন কোন অঙ্গ পরিচালন করিতে হইলে পেশীর 
সংকোচন হয়ঃ সেইরূপ কোন অঙ্গ স্থিরতাবে রক্ষা 
করিতে হইলে পেশীর বিস্তার আবশাক করে। 
সংকোচন ও বিজ্বারণ উভয়বিধ কার্যোই উচ্বার পরি- 
শ্রম হয়, অতএব নিদ্রিত অবস্থায় পেশীর! কার্ষা 
নির্লেপ ছুঁইয়। প্রান্তি পরিহার করিক্পা থাকে । 
নিদ্িত অবশ্যায় কেবল এঁচ্ছিক পেশীর কার্ধা বিয়াম 
ছয়) জষনচ্ছিক পেশীর1) কি নিদ্রিত। কি জাগরিত, 
সকল অবস্থাতেই ক্রিয়াবান্‌ থাকে । এঁচ্ছিক পেশীর 
ন্যায় উহাদিগের কিছুকাল কার্ধ্য-বিরতি ন| থাকিলে, 
তাহার! নিয়ত পরিশ্রম স্বার। অকর্মাণা হইয়া যাইতে 
পারে। কিন্তু অনন্ত কৌশল-কারী পরমেশ্বর, উহার 
কার্যাকাল মধোই অবয্কর ফাল খ্রদান করিয়া) সে 
আশঙ্কার পরিহার করিয়াছেন । শরীর-মধে রক্ত 
সঞ্চার, নিশ্বাস প্রশ্থাস কার্ধ্য ও পরিপাক কার্ধা অটন- 
চ্ছিক পেশীবলে নির্বাহছিত হয়। এঁ সকল কার্ধ্য 
আমাদের জীবন-রক্ষার নিমিত্ত অভীব প্রয়োক্ষনীয় । 
বৈ নিদ্রাকাল। কি জাগরাবন্থ, কোন সময়েই ভাছা- 
দিগের বিরতি হইলে, আমাদিগের জীবন রক্ষা ছয় 
না।. অতএব) করুণানিধান বিশ্বপাত। এসনি কৌশল্‌ 
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করিয়াছেন, ষে এ সকল কার্য সকলকালেই ছুই়! 
থাকে, অথচ তত্‌ তত কার্য্যকারী পেশীর নিয়গ্ত 
চালনায় নিস্তেজ হইয়৷ যায় না; অর্থাৎ তিনি অন 
চ্ছিক পেশীদিগের চালন! নিরন্তর করিয়। দেন নাই, 
তাছার! একবার চালিত হইয়| তাহার পরক্ষণ বিশ্রাম 
জাত করে, তাহার পর আবার চালিত হয়। এইরূপে 
অহর্নিশি শরীরের রক্তসঞ্চার প্রসূতি জীবনরক্ষার 
অত্যাবশ্যক কর্ম নির্বাহিত হয়, এবং সেই গঁদই কর্ম 
কারী পেশীর! ক্রমিক চালনায় নিস্তেজ হয় না। 
আমাদিগের হৃদয়ের চালন1) অটনচ্ছিক পেম্পী চাল- 
নার এক সম্যক উদাহরণ স্থল। 

সঙরাচর পেশীর স্থুত্র-সঙ্থ্যার স্থানাধিকা অনুসারে 
পেশীবলের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে । কিন্ত কখন 
কখন পেশীর প্রতোক্ স্থত্রের উপরি পেশীৰল নির্ভর 
করে। যে অক যত-পরিমাঃণ চালিত ছয়) ভত্ধতা 
শীতে তত্পরিমিত রক্ত সঞ্চার হইয়! সাহার 
গ্রত্যেক, সুত্র পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় । 

ইচ্ছান্থসারে পেশী চালন। হেমত চমত্কার -জনকঃ 
বোধ হয়, শারীরিক কার্ষের মখো আর কিছুই তত 
আম্চর্যোর বিষয় নহে । যে আল্গ চালিত করিতে হইবে, 
সনোগত ইচ্ছা যেন দেই অঙ্গের পেশীর প্রতোক্‌ 
গুত্ধে উপস্থিত হুইয়! তাহাদিগকে চালন1 করে) এবং 
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সেই সুত্রসৎখ্যা অগপনীয় হইলেও তাহার। একমত 
হুইয়। অতীষ্ট চালন!1 সম্পাদন করে। এই সকল 
কার্যা এত অপ্প সময়ে সম্পন্ন হয়; যে তাহ! ভাঁখনা 
' করিয়া স্থির কর যায় না, এবৎ কখন কখন অঙ্গ বিশে- 
ষের চালন! আমাদিগের ইচ্ছাথীন হইতেছে) তাছাও 
€বাধ হয় না। আমর কার্যা-বিশেষে লিগ থাকিয়। 
ও তৎকার্ষ্ে একতান-চিত্ত হইয়া! সেই সময়ে শরীদ্মের 
ফত আন্দের চালন1 করি, অথচ তাহাতে আমাদিগের 
ইচ্ছ। প্রবৃত্ত হইতেন্ডে, তাহ! অনুতবও হয় না। আমর 
কথ! কহি, লিখি; ব| গমন করি। সকলি এঁচ্ছিক পেশীর 
সহকোচাত। গুণে সম্পক্গ হয়; কিন্তু সেই সেইকার্ধা 
অনূপে নির্বাহিত হয়, যে তজ্জনা আমর1 মনোমখ্ো 
ফোন প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি, এমনও বাথ 
হয় ন। আবার, শরীরের অল্লাদির চালন। এমত 
মুদ্দর-রূপে নির্বাহিত হয় যে, একবারও তাহার কোন- 
দিকে কিছু ব্যতিক্রম হইতে পাঁরে না। হস্ত চালনার 
চেষ্টায় পদ-চালন1 হয় না, এবছ মুখ-ব্যাদান ইচ্ছায় 
চক্ষু নিমীজিত হয় না। যে অঙ্গ থে পরিমাগ বল দিক 
চালন1! ফ্রিতে অভিলাব করি; সেই অঙ্গ সেই পরি- 
মিত ৰলে চালিত হয়। কোন বন্ত বলপুর্বক আকর্ষণ 
চেষ্টা অপ্পাক্ষ্ট হয় ন1; এবং কিছু কিছু মৃহরূপে 
খরিতে গেলে, সমখিক বজে আক্রান্ত হয় না। যেতে 
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ছঙ্ ছুই ৰা ততোধিক পেশীদ্বার! চালিত হয়; তত্রতা 
গ্রতোক্‌ পেশী সৎকুচিত হুইয়। থাকে, এবং এ এ 
সংকোচনে সেই সেই অঙ্গের যেয়ে গতিশক্তি জন্মে 
তাহার। গতির নিয়মানুসারিণী হইয়া থাকে *। ধনা 
জগদীশ্বরের কৌশল! তিনি এক এক স্থানে যেকত 
কৌশলই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়াও স্থির 
করা বায় না! 

শরীরচ্ছ সমুদ্র পোশীর মূল ও নিবেশস্থল এক 
একচী নছে। এমন অনেক পেশী আছে) যাহাদিগের 
এক মূল ও ছুই বা অধিক নিবেশস্ছল, এবং এক ৰ| 
অধিক মূল খাকিয়। একচী মাত্র নিবেশস্থল আছে; এই 





্্ 


* গতির নিয়ম এই প্রকার | কোন বহার গতি ক্রিয়া 
সম্প্ম করিবার নিমিত তাহাতে বল ওায়োগ প্রয়োজন করে। 
শ্রী বল ফে অভিমুখে দেওয়া ঘাঁয়, গরু বস্তুর সেই অভিমুখে গতি 
হইয়া খাকে। কখন কখন দুই বা ফ্লুধিক বল মিলিত হইয়া 
একদিকে মাত্র গভি সম্পাদন করে। কোন বস্তকে হদি একদী 
হলের ছারা উত্তরাভিসৃখে চালাইয়া দেওয়া যায়, এবং সেই 
সময়ে সমান আর একটী বল পশ্চিমাভিস্থুখে দেওয়। হয়, ভাহ! 
হইলে, এ বন্ত এ উত্তয় বলের শাক্তিক্রমে এ উভয়ের কোন 
দিকে না গিয়া মধ্যব্তঁ বায়.কোণে গমন করে। সেই প্রকার, 
একটী বজের ছার] কোন বস্ত পূর্বাতিম্তুখে সরলভাঁবে, চালিত 
হইলে, যদি তাহার পর আঁর একটী বল ছার! উহাকে দক্ষি- 
গাতিম্থখে আকর্ষণ কর! হায়, তাহা হইলে ক্রমশ £ উহা ধক্র 
হইয়া দক্ষিণাতিসুখী হইয়া খাকে। এই রূপে নানাপ্রকারে 
গতির উভ্পতি হইয়া থাকে । হ্রেশীর বারা শরীর চালনা য়ও 
খীঁ নকল নিয়ছে কার্ধা হাইয়" খাকে। ও 
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হেডু পেশীনৎখা| নির্ধারণ-বিষয়ে পগ্ডিতেরা একমত 
নহেন। কেহ কোন এক পেশীর অধিক নিবেশস্থল 
বা মুল দেখিয়া তাহাকে একাধিক বলিয়া ধরিয়াছেন, 
" কেহ বা তাহাতে একটী মাত্র বলিয়া গ্রণন। করিয়াছেন । 
সর চার্লম._ বেলের মতানুসারে পেশীসৎখ্যা ৪৩৬ । 

শরীরের বাম ও দক্ষিণ আন্সন্থ অস্থিনিচয় যেমন 
পরস্পর সদ্শ, এ এ অঙ্গের পেশীনিচয়ও সেইরূপ 
পরস্পর সছৃশঃ এবং সান স্থানে সমান কার্ষোর নি- 
মিত অবস্থাপিত; অতএব প্রায় সমুদায় পেশ্ীকেই 
যুগ্ম যুগ বলিয়! নির্দেশ করা যাইতে পারে । যেষে 
পেশী যুগ্ম নহে তাহারা এরূপে নৎস্থিত যে, শরীরের 
বাম ও দক্ষিণ অঙ্গে অর্ধাঞ্ধ হইয়। আছে। আকার 
নিবেশম্থল ও কার্ধ্যানুসারে পেশীদিগের নাম নির্দিষ্ট 
হইয়াছে ; যথা-__ত্রিকোণ-পেশী, বিষম চতুর্ভজপে- 
শী, জিহ্বীয় পেশী, প্লু্ঠদেশীয় পেশী, চক্ষুপুটনিমী- 
লক পেশী) অখরাবনামক পেশা ইত্যাদি। 

পেশীসঙ্খ্াা ও তাহাদ্রিগের আকার, তদধিককত স্যা- 
নের সহিত তুলনা করিয়া! দেখিলে? শরীরের পেশী- 
সন্গিবেশ চমণ্কারজনক বোধ হয়। শরীরে এত 
পেশী আছে যে, শরীর আচ্ছাদন করিতে হইলে 
তাহার অপ্পসঙ্খাক মাত্র প্রয়োজন হয় । কিন্তু জগ- 
দীশ্বরঃ কার্যানুসারে শরীরের স্থানবিশেষে তাহা- 
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দিগকে স্তরে স্তরে নিবেশিত করিয়! লমুদায় গুলিকেই 
হান দান কারয়াছেন। শরীরের যে তাগে হত সঞ্চা- 
লনী ক্রিয়ার বাল্য ও স্থানের অপ্পতা আনে তথায় 
এঁন্তরসঙ্ধ্যার আধিক্য দেখিতে পাওয়! যায়। এক 
হইতে দুই অবধি পেশীত্তর আছে। দাবার, যে অঙ্গ 
অধিক বলে চালনা করা আবশ্যক, তত্রতা পেশী দগের 
টদর্ঘয গ্রন্থ ও বেখ অধিক হওয়। গ্রয়োজনীর, সুতরাৎ 
তথায় তাহাদিগের নিনেশস্থলের আধিকা থাকাও 
চাহি। পরমেশ্বরও সেইরূপ বিধান করিয়াছেন । 
শরীত্রের ঘধ/কায় এরূপ পেশীনিবেশের ৃষ্টান্তত্থল। 

পেশীদ্বার৷ কেবল অগ্থিনকল চালিত হয়, এগত 
নহে; শরীরের অপেক্ষাকৃত কোমলাৎশও উহার 
দ্বার চালিত হইয়া থাকে । মুখমগুলের অস্থিঘধো 
কেবল অধঃস্থ চোয়ালের অস্থি চালিত হয়; এবৎ এঁ 
অস্থি ভিন্ন যুখনগুলস্থ পেশ্দী সমূহ দ্বারা অপরাপর 
কোমল অংশগুলি সঞ্চালিত হইয়া থাকে । শরীরের 
কোমল অংশগ্ুপিতে প্রপ্ানতঃ অটনচ্ছিক পেশীমকল 
নিবিষ্ট আছে। 

একখানি পেশী নিয়ত চালিত হইয়! তাহ! ক্রমে 
ক্রমে বলহীন ও অকর্মা হইয়া] না যায়) এই নিমিত্ত, 
প্রায় সকল স্থানেই এক কার্ষের নিমিত্ত একাধিক পেশী 
নিবিষ্ট আছ, উহ্াদিগ্কক্ষক একযোগী পেশী কহে। 
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তাঁহাদিগের পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের সহায়ত! 
হইয়া অতিরিক্ত চালন। জন্য কোন পেশী বলহীন 
হইয়! যায় ন1। 

মস্তক-পেশী- বিশ্বনিযস্তার এমনই শারীরবিধান- 
প্রণালী যে, আমাদিগের যে অক্জ যত সহজে সঞ্চালিত 
হইতে পারে, তাহাতেই সঞ্চালন-ক্রিয়ার বাহ্ছলা হই* 
যাছে। সর্বাপেক্ষা মুখমগ্লে ভিন্ন ভিন্নরূপ সঞ্চালন- 
ক্রিয়! লক্ষিত হয়, এবছ তত্রত্া অহশশসকল চাঁলন। করাও 
সহজ । আমাদিগের মনোমধ্যে হর্ষ) বিষাদ, রোষ, 
অসন্তোষ) যে কোন ভাবের উদয় হউক, করোচী, 
কপাল; চক্ষু। ভ্রু, নাসা, গণ্ড। চিবুক; ওষ্ঠ, অথর ও 
জিহ্বার ভাঁবান্তর দ্বারা এ এ ভাব মুখগ্রীতে প্রকাশ 
পাইয়া থাকে । ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মুখে এঁ এ ভাব 
প্রকাশের ভিন্নতা দেখা যায় । মুখমগ্ডলে এ এ তাৰ 
প্রকাশ তাহার সঞ্চালক্র-বিশেবের উপর নির্ভর করেঃ 
এৰৎ সেই সঞ্চানন-ক্রিয়। তত্রত্য পেশী-নিবহের দ্বারা 
হইয়া থাকে ; অতএব, তাদ্বশ জটিল কার্ধ্য সম্পাদন- 
জন্য পেশ্ীনঙ্ঘার আপক্য হওয়! আবশ্যক বলিয়] 
তত্তৎ কার্য সারনের জনা মস্তক, মুখ ও গলশেশে 
সগুতি যুগল পেশী নিবেশিত হইয়াছে । 

মন্তকস্ত শেশী-সযহের মধ €চী বা ৬পী পেশা- 
স্তর দ্বার জ্রদে্শ হইতে অবটু পর্যন্ত মন্তকষের উপরি 
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ভাগ আচ্ছাদিত। এ পেশীস্তর ভ্বার মন্তকের ত্ক্‌ঃ 
কেশ, কর্ণ এবৎ কপালের চর্ম সঞ্চালিত হয় | মনো- 
মধ্যে ক্রোধাদির উদ্দীপ্ডি হইলে যে কপালচর্দা কুঞ্চিত 
ও জ্দ্বশ্ম পরস্পরাভিমুখী হয়, তাহা এ পেশীলক্কো- 
চনে হুইয়া থাকে । আনন্দ বিস্ময় প্রস্ততি রসের 
উদ্রেক হইলে ভ্রদ্বয় উন্নত হয়। চক্ষু এবং চক্ষুর 
পাত৷ দ্বাদশ যুগল পেশ্শী দ্বারা চালিত হয়। চক্ষু 
উন্মীলন; নিমীলন, ইতস্ততঃ সঞ্চালন, অশ্রুপতন ও 
তাহার নিবারণ সম্ুদায়ই এ দ্বাদশ যুগল পেশীদ্বার! 
নির্বাহিত হয়).এবৎ উপরের লিখিত মস্তকের পেশী- 
নিচয়ের সৎযোগে ইহাদিগের দ্বারা মনোগত ক্রোখঃ 
গ্রণয় বিষাদঃ আহ্লাদ প্রভৃতি মুখন্লীতে অবভাসিত 
হয়। 

নাসা কট্ঘৃগল পেশীদ্বাযা এব ওঠ, অধর, চিবুক, 
গণ্ড ও অথংস্থ চোয়াল পঞ্চদশ (পশীযুগল দ্বারা মঞ্চা- 
লিভ হয়। হাস্যকালে গণ্ড, ও; অধর) চিবুক ও 
নাস! প্রভৃতির পেশী আকুষ্চিত হইয়া থাকে । 

গ্লদেশের এবৎ মস্ভকের ঞ্চীলন কার্ধা চত্বান্িৎ" 
শৎ *পশী-যুগল দ্বারা সম্পাদিত হল, তন্মধ্যে অস্টষুগ- 
লের দ্বার মস্তকের সম্মুখাবনমনঃ সগ্ুযুগল দ্বারা প- 
শ্চাৎ হেলন ও সপ্তযুগল দ্বার! পাশ্বাবনতি সম্পন্ন হয়। 

মধ্যকায়-পেশী- _মধ্যকায়ে এক শত যুগল পেশী 
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নিবি আছে। মধাকায়ের পৃষ্ঠদেশে পেশীসম্তব্যা 
অধিক ও সম্মুখে অগ্প। শরীরের ভারকেন্দ্র পৃষ্টবহ- 
শের সম্মুখ দিকে অবস্থিত, তন্গিবন্ধন শরীরের সম্মুখ 
- দিকে অতিরিক্ত হেলন প্রবণতা নিবারণার্থে পশ্চাতে 
পেশীসঙ্খার আধিকা হইয়াছে । একযোগী পেশীর 
উপকারিতা মেরুদণ্ডে বিশেষ লক্ষিত হয়। আমরা 
বনিয়। থাকি বা দণ্ডায়মান হই, চলিয়া! যাই বা স্থির 
থাকি, যে সকল পেশী দ্বারা মেরুদণ্ড উন্নত থাকে; 
তাহার! নিয়তই চালিত হয়। নিয়ত চালনা-শ্রমে 
নিস্তেজ হইয়া না যায় এই নিমিত, জগণীশ্বর মেরু- 
দণ্ডে একযোগী পেশী নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন, 
তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহাযা করাতে কেহই 
অতিশ্রমে ক্লান্ত হয় না। 

বাঁছুপেশী-_-ে সকল পেশীঘ্বার বাহুদ্বয় চালিত 
হয়) তম্মখো কতকগুল্চবিশেষ বলবিশিষ্ট | এসকল 
পেশীর মূল-তেশ বক্ষইস্থলে এবছ নিবেশস্থল প্রগণ্ডে, 
আছে। ততন্ভিম্ন বাহু পরিচালন জন্য আর একখানি 
বিশেষ প্রয়োজনীয় পেশী ক্বন্ধদেশে স্থাপিত আছে, 
উহ্বাকে ত্রিকোণপেনী কহে। এতছ্বাতীত আরও 
অনেক পেশী দ্বারা প্রগপ্ড স্কন্ধের সহিত সংলগ্ন হই- 
যাঁছে। উহাদিগের দ্বার। বাহুদ্ধয় ক্কন্ধদেংশ সৎলগ্র 
থাকিয়] ভিন্ন ভিন্ন দিকে পরিচালিত্‌ হয়। 
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বালুপেশীর কতকগুলি স্বদ্ধ হইতে আরম্ত করিয়! 
প্রগণ্ডের উপর দিয়! গিয়া কফোগির নিয়ে পর্যাবলিত 
হইয়াছে, এ সকল পেশীর দ্বারা হস্তের উত্তোলন ও 
প্রসারণ কার্ধা হইয়া! থাকে । যে সকল পেশীর দ্বার! 
হস্ত উত্তোলিত হয় তাহাদিগকে হস্তকৃঞ্চনী ও 
যাহাদিগের দ্বারা প্রসারিত হয়, তাহাদিগকে হস্ত- 
বিস্তারণী পেশী কহে। হস্তাবুঞ্চনী পেশী বাছুর 
সম্মুখ ভাগে ও বিস্তারণী পেশী তাহার পশ্চাদ্দেশে 
নিবি আছে । বিস্তারণী পেশী অপেক্ষা আকুঞ্চনী 
পেশীর সঙ্্যা অধিক ও আকৃতি স্থ,লঃ এ নিমিত, ৰা- 
হুর সম্মুখ ভাগ যত উন্নত দেখা যায় পশ্চাদভাগ তত 
উন্নত নহে । বাছপেশীর এইরূপ হইবার বিশেষ 
তাঁৎপর্যা আছে। যখন আমর! হস্তদ্বারা কোন ভার 
উঠাই তখন প্রকোষ্ঠ ক্ষন্বের দিকে কিরাইতে হয়) 
এই বার্ধ্য আকুঞ্চনী পেশীর «দ্বারা নির্বাহিত হয় । 
যখন আমাদিগকে কোন ভার উত্তোলন করিতে হয় 
না, তখনও হস্ত উঠাইতে হইলে, হস্তভার উত্তোলন 
করিতে হয় । কিন্ত বাহ প্রসারণ কালে কোন ভার 
উঠাইতে হয় নাঃ অথব| কোন বিরুদ্ধ বল নিবারণ 
করিতে হয় না, ৰরৎ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ প্রসারণ- 
কাধ্যের আনুকুল্য করেঃ এই হেতু, অপেক্ষাকৃত সবল 
ও স্থল আবুগ্চনী পেশী বাহুর সম্মুখ ভাগে নিবিষ্ট 
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এব তদপেক্ষা ক্ষীগৰল ও অস্য,ল বিস্তারণী পেশী 
বাহুর পশ্চাতে স্থাপিত হইয়াছে। 

যদি কোন নিশ্চল বস্তু করদ্বার বলপুর্বক ধারণ 
: করিয়! প্রকোষ্ঠ স্থির রাখ! যায়, তাহ! হইলে বাছুর 
আকুঞ্চনী পেশীর মুল ও নিবেশ-ম্থলের কার্ধ্য-বাতি- 
ক্রম হইয়! তাদ্দারা প্রগণ্ড, স্কন্ধ এবং মধ্যকায় প্রকো- 
স্টাভিমুখে আকৃষ্ট হয় । কোন রক্ষশাখ| ধরিয়! ঝূলি- 
লে এরূপ হওয়! অনায়াসে দেখিতে পাওয়। যায় । 
যদি তৎকালে প্রগণ্ড ও একো উভয়ই নিশ্চল রাখা 
যায়ঃ তাহ হইলে স্যন্ধদেশ ও তল্লগ্ন অৎশাদি বাছ 
অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়! থাকে। 

প্রকোন্ঠ ১৯খানি পেশীর দ্বারা পরিবৃত। তম্মধ্যে 
১৩ খানির এক দিকের শেষ ভাগ রজ্জুবৎ হইয়| গ্রগ- 
গুর অধোভাগের নহিত লন্বদ্ধ হইয়াছে এবৎ ৬খানি 
এরূপে প্রকোষ্টের উপরি ভাগে সৎলগ্র আছে। এ 
সকল পেশী ক্রমশঃ রজ্জুৰৎৎ হইয়া মণিবন্ধোর উপরি 
দিয়া গমন করিয়া কর ও অঙ্গলিতে বিস্তু ত হুইয়! 
আছে। এ সকল পেশী দ্বার কর ও অঙ্রলি সকল 
নানাপ্রকার চালিত হয়। বাহুর নিয়ভাগ, মণিবন্ধ 
ও করের আকার ও কার্ধাকীরিত1 পর্যযালোচন| করি- 
য়া দেখিলে বোধ হয়ঃ যদি কোনরূপ প্রতিবিধানের 
উপায় কর! না থাকে, তাহ! হইলে ক্ষরকে বাহু অভি- 
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খে ফিরাইবার সণয় মণিবদ্ধলগ্ন পেশী তাহা হইতে 
বিষ্টি হইয়া যাইতে পারে । অতএব, এ বিশ্লেষ নি- 
বারণ জন্য ঢুই'ী অঙ্গুরীয়াকার বন্ধনীদ্বারা মণিবন্ধের 
পেশী সকল তাহাত্তে দুর্ূপে নিবদ্ধ আছে । কেবল : 
মপ্বদ্ধেই পেশীর! এরূপ বন্ধনীদ্বার আবদ্ধ এমত 
নহে, মণিবন্ধ ও কফোণির ন্যায় যে যে স্থল নানাদিকে 
চালিত হয় সেই সেই স্থলের পেশী এগ্রকার বন্ধনী 
দ্বার] সন্বদ্ধ আছে। 
করপেশী--উপরের লিখিত বাহুপেশী দ্বারা কর- 
সঞ্চালন ভিন্ন আরও কতকগুলি পেশীঘ্বার৷ কর চালন! 
সম্পন্ন হয়। এ মকল পেশী করতলে স্থাপিত জছে। 
তাহাদিগের দ্বারা অঙ্ষ্ ও অন্যান) অঙ্গ,লির সঞ্চা- 
লনক্রিয়। বিশেষরূপে সাধিত হয়। এ সকল পেশীর 
চারিখানি অঙ্গ ও চারিখানি কনিষ্ঠ অঙ্গলি চালন! 
করে। অঙ্গের মুলদেশে ও কনিষ্ঠার সবল হইতে 
মগিবদ্ধ পর্য্যন্ত করতলের অপর তাগ্ন অপেক্ষা যে উদ্ন- 
তাকার দেখ! যায়, এ কয়েকখানি পেশী নিবেশনই তাঁ- 
হার কারণ। অঙ্গ-& ও কনিষ্া ভিন্ন অন্যান্য অঙ্গ,লির 
নঞ্চালন কার্য অধিকতঃ পুর্বোলিখিত্ বাহুপেশীঘ্বার! 
নির্বাহিত হয়। এ মকর বাহুপেশী রজ্ডুবৎ হইয়। 
অঙ্জ,লির সীম! পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে । করপেশী 
সকল যথাস্থানে বন্ধনীঘ্বারা নিবদ্ধ আছে। 
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উল্লিখিত পেশীতিন্ন করভাস্থি-গুলির মগাদেছে 
আরও কতকগুপি পেশী আছে । এী সকল পেশী দ্বারা 
অঙ্গ,লি সকল পরস্পর দুরবস্থা ও নিকটবন্তর কর] শি- 
য়াথাকে। তদ্ভিঙ্ন উহাদিগের দ্বারা করভলাতিমুখে 
অঙ্জলির অবনামন কার্যেও কিছু সহায়তা হয়। 
পাদপেশী--উর্ধস্থি ১৬ খানি পেশী দ্বারা মধ্য- 
কায়ের সহিত সন্বদ্ধ। উর্কপ্তির চালনা ক্রিয়ার বাই- 
লা প্রযুক্ত উহা অত পেশী দ্বারা নিবদ্ধ হইয়াছে। 
বঙ্ক্ষণসন্ধির কিঞ্চিৎ নিয়ে প্রায় এ সকল পেশীর নি- 
বেশস্থল। উহাদিগের মূল প্রায়ই বন্তিদেশে নিবজ, 
কেবল কয়েক খানির মুল কশেরুকায় আবদ্ধ আছে। 
হে সকল পেশীদ্বার! উর্ধস্থতি পরিরৃত্ত তাহাদদিগের মধ্যে 
কয়েক খানির নিবেশস্থল জানুর নিয়ে জঙ্যার অস্থি- 
দ্বয়ে আছে । এ নকল পেশ্দীর যেগুলি দ্বারা জঙ্ঘা 
উরুর অভিমুখে আকুউ হয়, তাহাদিগকে আকুফ্নী ও 
যেগুলি দ্বারা তাহার বিপরীত ক্ষিয়া হয় তাহাদিগকে 
বিস্তারণী কহে। 
 জঙ্ঘার অস্থিদ্ধয় ১৬ খানি পেশীদ্বারা আবত। 
জঙ্ঘার পেশীগুলি ক্রমশঃ রক্জুবৎ হইয়া পদ ও পদ - 
জ,লিতে গমন করিয়াছে । প্রকোষ্টের পেশী যেরূপ 
মণিবন্ধ দিয়া গমন করিয়াছে ও তথায় বন্ধনীবিশেষ 
দ্বার! আবদ্ধ আছে; জঙ্ঘার পেশীও সেইরূপ গুল 


৬৬ নরদেহ নিয় । 


নিবদ্ধ সআাছে। ফলতঃ করপেশীর সহিত পদপেশ্ীর 
সর্ঝাজীন সাদৃশ্য আছে । ষে সকল পেশীদ্বারা পদের 
রদ্ধা্জলি ও কনিষ্টাঙ্গ,লি চালিত হয়ঃ তাহার! করের 
এ এ অঙ্গ,লিচালক পেশীর ন্যায় পদের তাদশ স্থানে 
নিবেশিত আছে । অন্যান্য অঙ্গ,লিগুলি জত্ঘাগত 
পেশীদ্বার! চলিত হয়, এ সকল পেশী পদের মধ্া- 
ভাগে সংস্থিত। করপেশী দ্বারা যেমন করাঙ্গ,লির 
সঞ্চালনক্রিয়া সাধিত হয়, পদস্থ পেশীর দ্বারাও পদা- 
শলির সেইরূপ চালনা হয়। 

বাহুতে পেশীদিগকে ষথান্থানে সন্গিবিষ্ট রাখিবাঁর 
জন্য যেমন নদ্ধনী আছে। পাদ-পেশীও সেইরূপ বন্ধনী 
দ্বারা স্বন্থন্থানে নিবদ্ধ আছে। এ সকল বদ্ধনীর 
অন্তর্দেশে একপ্রকার ট্িহিক পদার্থ নিয়ত প্রবাহিত 
হইয়া তঙ্গিযস্থ গেশী-দিগের অনায়াসে সঞ্চালন 
সমাধা করে। নু 

সাঁমানাতঃ পেশী-দিগকে দুই প্রণীতে নির্দিষ্ট কর। 
গিয়াছে) এচ্ছিক ও অটনচ্ছিক। কিন্ত বিশেষ বিবে- 
চন! করিয়া দখিলে এমত অনেক কার্ধা দেখিতে 
পাওয়া যায় যাহ! ইচ্ছাধীন এবং “ইচ্ছার অভাবেও 
সম্পন্ন হইয়! থাকে । শ্বাস-কার্ধ্য, রোদন, দীর্ঘস্বাসঃ 
জন্তণ প্রভৃতি ইচ্ছান্ুসারে ঘটিতে পারে, সুতরাৎ 
তততৎ কার্ধ্যকারী পেশী-দ্িগক্ে এঁচ্ছিক ব1 অটনচ্ছিক 
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ইহার কোন শ্রেণীতেই প্রত রূপে নিদেশি করা 
যাইতে পারে না। অতএব পেশী-দিগকে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা উচিত। প্রথমতঃ যাহাদিগের 
সঞ্চালন ক্রিয়! ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; হস্তপদা'দির 
পেশী এ শ্রেণী-নিবিষ্উট । দ্বিতীয়তঃ হাহাদিগের 
সঞ্চালন ক্রিয়া ইচ্ছানিরপেক্ষ হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে 
ইচ্ছ1 দ্বারা হইতে পারে; এই শ্রেণীর পেশী দ্বারা 
শ্বাস কার্ধ্যাদি নির্বাহিত হয়। তৃতীয়তঃ যাঁহা- 
দিগের সঞ্চালন ক্রিয়া সর্বতো তাবে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ 
হইয়!। থাকে) রক্ত-সঞ্চার ও পাৰকার্ধ্য এই শ্রেপীস্থ 
পেশী দ্বারা সাধিত হয়। 


শি লি 


চতুর্থ অধ্যায়। 


স্পপিসপীসপ 


্নায়ু। 


আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক সমুদায় কর্ম 
স্বামুর অধীন | * আমরা যে কোন কার্ধ্য করিঃ ব! হে 
কোন বিষয়ের চিন্ত! করি; ল্লায়ুই তাহার মুল। দ্বাযু 
শরীরের সহিত মনের সহযোগ-পথ । আমাদিগের 
শরীরের যখন যে অবস্থা হয়; সায় দ্বার! তাহা মনো- 
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মধ্যে সম্বেদিত হয়) এবৎ মনোগত ভাব বাহে প্রকাশ 
পাইয়া থাকে । উহ! দ্বারা সযুদায় বাহ্‌ পদার্থের 
জ্ঞান জন্মে, এবৎ সেই লন্ধজ্ঞান সঞ্চিত ওকার্ধ্যে 
প্রয়োলিত হয়। যে বুদ্ধি দ্বারা মনুষা ভূলোকের 
অধিপতি হইয়াছেন, ন্নাঘুই তাহার নিদান। 

শরীরে ছুইরূপ ল্সামু আছে। এ দুইপ্রকার স্নায়ু 
পরস্পর সর্বতঃ শ্বতজ্্ না হইলেও উহাদিগের কার্ধা- 
গত এত টবলক্ষণ্য আছে, যে তঙ্গিবন্ধন তাহাদিগের 
ছ্ইগী নাম দেওয়] গিয়াছে । একপ্রকার সামুর নাম 
মন্তিফ-মেরুদণ্তীয়-ল্লা়ু; অনোোর নাম গ্রস্থিময় স্বাযু। 

মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডীয়-স্বায়ু-_হই স্বাঘুর মুল তাগ 
করোটী ও মেরুদণ্ডের অন্তর্নিব্ষ্ট । উহার যে ভাগ 
করোচীর মধাগত, তাহা মন্তিক্ক, এবং যে ভাগ পৃষ্ট* 
বংশের অন্তর্গত) তাহা মেরু-দগডুগতমজ্জা নামে 
আখ্যাত। মস্তিষ্ক ও মেরুঘগুগত-মজ্জ। কোমল 
এব উচ্বার কোন শ্থল ধূসর বর্ণ ও কোন স্থল শ্বোত- 
বর্ণ নিরীক্ষিত হয়। ইহারা অস্থিময় কোষে সতর- 
ক্ষিত হইলেও ভ্রিবিধ মাবরণে আরৃত আছে । ইহাঁ- 
দিগের দ্বারা শরীরের গভিজনন 9 ৰাহা পদার্থের 
জ্ঞানজনন কার্য্য নির্বাহছিত হয়। ইছাদিগের কার্যা 
লিখিবার গুর্ষে এডছুদগত ন্নায়ুর বিবরণ লিখিত 
হইতেছে। 
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স্নায়ু কতকগুলি সুপ্্স সুক্ষ স্থত্রনংহতি। এ লকল 
সুত্রদ্ধার মমানরূপ কার্য হয় না। কোন স্ত্রের দ্বার! 
গতি জন্মে ও কোন সুত্রের দ্বার! জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। 
যে সুত্র দ্বারাজ্ঞান জন্মে তাহ। দ্বার গতি জন্মে না। 
এব যদ্দারা গতি জন্মে তাহাতে জ্ঞান জন্মে না। 
সকল সুত্রও সমানাকার নহে। ডাক্তার মাগুলের 
মতান্থনারে গতিজনক ন্নায়ুস্ূত্র অপেক্ষ! জ্ঞানক্সনক 
ন্নায়ুস্থত্র পুরু । ন্সাযুস্থত্রের মধ্যে একপ্রকার তরল 
পদার্থ আছে; পঞ্ডিতের! অনুমান করেন, এ তরল- 
পদার্থের সংযোগে সাধুর কার্য; হইয়া থাকে। 
মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডগত-মজ্জ। হইতে ত্রিচত্বারিংশৎ 
যুগ্নল স্াু নির্গত হইয়াছে। তন্মধ্যে দ্বাদশ যুগল 
' মন্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হইয়া করোটীর অস্থিরন্ধ, দিয়] 
বহির্গত হইয়াছে, উহাদিগ্নকে করোটীয় স্থাু কহে। 
এ সকল স্বায়ুদ্বার। ভ্রণেন্ের, দর্শনেক্দরিয়, রসনেক্দ্িয়; 
মুখমণ্ডলের অন্যান ভাগ, ফ্স্কূস এবং আমাশয়ের 
কার্যয নির্বাহিত হয়। 
একবিংশতি যুগল স্বাযু, মেরুদন্টজগত-মজ্জা হইতে 
পৃষ্ঠবংশের কশের্ঞান্তর্গত ছিদ্র দিয়া বহির্গত হই- 
য়াছে। এই সকল ন্সায়র ছুইটী মূল আছে-_-একদীকে 
পুরোমুল, অপরছীকে পম্চাৎমুল কহে। এ ছুইটী 
মূল মজ্জার নিকটেই মিলিত হুইয়! একাকার ধারণ 
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করিয়াছে । পশ্চাৎ্মুল-বিনির্গত সায়স্ত্রের দ্বার] 
জ্ঞান জন্মে ও পুরোমুলোস্ডত নায়, দ্বার গতিক্রিয়] 
সাধিত হয়। 

নায় সকল অসঙ্ঘা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া 
শরীরের সমুদায় স্থানে ব্যাণ্ড হইয়াছে । এ সকল 
শাখা প্রশাখ। স্থান-বিশেষে এত স্ুক্ষ্ম যে, কোন ক্রমে 
দবফিগোচর হয় না। প্রত্যেক ত্সায়র নির্দিষ্ট কার্ধ্য 
আছে। তাহার অসঙ্খা শাখ। প্রশাখায় বিভক্ত 
হউক) অথবা সেই সকল শাখ] গরশাখ। ক্রমশঃ মিলিত 
হইয়া সুল-দেশের নিকট স্ত,লতা অবলম্বন করুক; 
তাহাদিগের নির্দিউ কার্ষের কোনরূপ ব্যতিক্রম 
হয় না। স্থক্ষ্ সুক্ষ রক্তবহ নাঁডী-সকল যেমন পর- 
স্পর মিলিত অর্থাৎ একটীর রক্ত প্রবাহ অন্যটীর রক্ত- 
প্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া, অপেক্ষার্কত স্থলতর 
একী. নাভীতে পরিণত হয় ইহাদিগের মিলন সে- 
রূপ নহে। ইহারা পরস্পর ৫কৰল নিকটবত্তাঁ হয় 
মাত্র; ইহাদিগের প্রত্যেক সুত্র পরস্পর পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
থাকে। 

প্রত্যেক ন্ায়, একপ্রকার সুত্রয়য় আবরণে আহত 
আছে, উহাকে ন্ায়কোষ কছে। এক এক স্মায়ুকোষে 
গভিজনক ও জ্ঞানজনক উভয় প্রকার ম্বাক়্সুত্র 
থাকে। এ স্নায়ুস্ত্র সকলও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আবরণে 


রা 
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পরিবৃত থাকে । জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য কৌশল, 
যেচী যে কার্যোর নিশি নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেইদী 
দ্বারা সেই কার্ধ্য নির্ধাহিত হয়ঃ তাহার কিছুমাত্র 
ব্যতিক্রম হইতে পারে না। গতি জননের চেষ্টায় 
জ্ঞানজনক সয়ন্ত্র অথবা জ্ঞানজনন চেষ্টায় গতি- 
জনক সুত্র উত্তেজিত হয় না। 

পণ্ডিতের! বিবেচনা করেন, যেমন তাডডিত বার্ড. 
বহ যন্ত্রে তারসৎযোগে এক স্থানের সতবাদ অনাত্র 
বাহিত হয়? স. য় সহযোগেও সেইবূপে বাহা বিষয়ের 
জ্ঞান মনৌমধ্যে নীত হয়, ও মনোগত চেষ্টা অঙ্গ- 
বিশেষে ব্যাণ্ড হইয়া সেই অঙ্গ পরিচালন। করে, এবং 
যেমন কতিপয় তারমধ্যে রেশম প্রভৃতি কোন 
*অপরিচালক পদার্থ দিলে, একট! তারের তাডিত- 
প্রবাহ অপর ভারে সংক্রমিত হইতে পারে না স্বীয়, 
স্থত্র গুলিও পৃথক পৃথক্র আবরণে আবত থাকাতে, 
এক স্ত্রের কার্ধযচেষ্টা অনা সুত্রে ব্যাপ্ত হয় ন1। 

কত অল্প সময়ের মধ্যে সায়ু-সহযোগে বাহাজ্ঞান 
মনোমখ্যে সঞ্চরগ করে) এবং মানসিক চেষ্টা অঙ্জা- 
দিতে সমাগত হয়? তাহ! পরিমেয় নছে। কোন 
কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, ব্যক্তি-বিশেষে এ সম- 
য়ের ইতর বিশেষ হইয়া থাঁকে। তীহাদিগের এগ্র- 
কার অনুমানের প্রধান মুল এই) সচরাচর এমত 
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ঘটিয়া থাকে, ছুই বাক্কি দুরবীক্ষণ দ্বারা তারকা- 
বিশেষের গতি পর্যবেক্ষণ করিতে প্রত হইয়া 
উভয়ে এক সময়ে এ তারকার নির্দিষ্ট স্থানে গগন 
নিরীক্ষণ করে না; এক জন অগ্রে এবৎ এক জন 
তাহার পরে দেখে । কিন্তু এই স্থলে এ উভয় 
ব্যক্তির দর্শন ও শ্রবণ এই উভয় ইন্দ্রিয়ের কার্ধা এক 
সময়ে হইতে থাকে । উহার! চক্ষুদ্বরা তারকার 
গতি নিরীক্ষণ করে) এবছ কর্ণদ্বারা নিকটবর্তী ঘড়ীর 
সেকেণ্ডের কাটার সঞ্চালন শুনিতে থাকে । আমা- 
দিগের মনে এক সময়ে ছুই বিষয়ের জ্ঞান জন্মিতে 
পারে না। ছুই ইক্দ্রিয়ে ছুইপী খটন| এক কালে 
উপস্থিত হইলে, মনোমধ্যে তাহাদিগের জ্ঞান ক্রষে 
ক্রমে জন্মে এবং এ্রী উভয় জ্ঞান জন্মিবার মধ্যগত 
সময় সকল বাক্তির সমান হওয়া সম্ভব নহে। অত- 
এব এমন হইতে পারে, এ উতয় পর্যাবেক্ষণকারীরই 
তারক] দর্শন ও ঘড়ীর শব্দ শ্রবণ জ্ঞান? এক সময়ে 
মস্তিষ্কে নীত হইলেও, মনের জ্ঞানগ্রাহিতা শক্তির 
তারতম্যান্থুসারে উভয়ে এক সময়ে শুনিতে পাইয়াও 
এক সময়ে দেখিতে পায় না। & 

স্নায়ু সকল শরীরের অধিকায়ত দ্বানে বিস্তৃত 
 থাকিলেও যথায় নিঃইশেষিত হইয়াছে। কেবল সেই 
স্থীনেই কার্ধযকারিত্ব শক্তি প্রকাশ করে, অন্যত্র নছে। 
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যে সকল ন্নাযু হস্তাকুঞ্চনী-পেশী-লগ্ন হইয়াছে, তাহার! 
শরীরের অপর ভাগ দিয়া গমন করিলেও ভাহাদিগের 
দ্বারা কেবগ হস্ত আবুঞ্চিত হয়। দর্শন স্নায়ুর শেষ 
শাগে আলোক স্পর্শ কর্রিলেই মনোমধ্যে তাহার 
জ্ঞান জন্মে । 

গুর্কে উল্লিখিত হইয়াছে প্রতোক স্সায়ু-স্থত্ধের 
পৃথক পৃথক্‌ কার্ধা নির্দিষ্ট .আছে।- যাহাদ্বার। গন্ভি 
জন্মে, তাহাদ্বারা জ্ঞান জন্মে না; এবং যাহাদ্বার। 
জান জন্মে, তাহাদ্বারা গতি জন্মে না। কেবল দর্শন) 
শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আম্বাদন জ্ঞান জননী ন্াযু ভিন প্রা 
আর সকল স্সায়ুতেই & উভয় শ্রকার স্মাযুনুত্র একজ 
মিলিত আছে । কিন্তু যে সঙ্কল স্বাযুদ্বার! জ্ঞান জন্মে, 
' তাহাদিগের সকলের দ্বারা সকলগ্রকার জ্ঞান জন্মে 
না। দর্শন) শ্রবণ) আ্রাণগ আস্বাদন। এই ইন্দ্রিয় 
চতুষ্টয-গত লায়ুদ্বারা ৫কৰল এক এক বিষয়ের জ্ঞান 
জন্মে । দর্শন-্াধূ দ্বারা কেবল আলোকের জ্ঞান 
জন্মে; শ্রব্-নায়ু বারা কেবল শব্দের অনুভব হয়) 
স্রা-জ্ঞান-জননী-স্নাযু দ্বারা কেবল গন্ধ অনুভূত হয়; 
এবৎ রূসন-নবাসু দর কেবল স্বাদ ধোধ হয়। এই 
ইন্দরিয়-চভুউর দ্বারা বিশেষ বিশেষ জ্ঞান জন্মে, 
কলির! ইহছাদিগকে বিশেষ ইন্ড্রিয় কছে। স্পর্শেন্ি- 
যে দ্বারা নানাবিধ জ্ঞান জন্মে । উহাদ্বারা আকার, 
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গঠন; ভার) কোমলত্ব, কাঠিনা, উশত্যা, উষ্ণত। অনু" 
ভূত হইয়া থাকে ; এই নিমিত্ত ইহাকে সাধারণ ইক্জিয় 
কহে) স্পর্শেক্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল জ্ঞান জন্মে? 
তাহ। একপ্রকার ন্বামুস্ুত্রের সহযোগে জন্মিয়) 
থাকে; কি তত্বৎ্ জ্ঞান জননের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সায়. 
সুত্র নির্দিষউ আছে, শারীরবিৎ্ষ পণ্ডিতের? অদ্যাপি 
তাহ। নিপ্ধারণ করিতে পারেন নাই । আমর কোন 
ভ্রবা হস্তদ্বার। স্পর্শ করিবামাত্র, উহা! কোমল কি 
কঠিন, তীক্ষ কি স্থ,লধার* গোল কি চতৃক্ষোপ) মসৃণ 
কি বন্ধুর, শীতল কি উষ্ণ) এককালে অনুভব করিয়! 
থাকি । অতএব, তত্বৎ কার্ষের নিমিত্ত স্বতক্ত্র স্বতস্ত্ 
সাধু নির্দিষ্ট থাক্‌ঃ বা একপ্রকার ন্নাযুদ্বারা এ লমুদায় 
বিশেষ বিষয়ের অনুভব হউক, স্পর্শজ্ঞানজন নী স্সায়, 
বারা যে এ সকলজ্জঞান এককালে স্বতন্ত্র স্বতক্ত্র রূপে 
মনোমখো সম্বেদিত হয়) তাহার সন্দেহ নাই। 
মনোগত ইচ্ছা বৰ] অন্য কারণে স্মায় উত্তেজিত 
হইলেই তাহার কার্ধা হুইয়। থাকে। পগ্ডিতের! 
তাভিত গ্রভূতি নানাগ্রকার পদার্থ সংযোগ করিয়া 
স্লায়কে ক্ৃত্রিমদ্ূপে উত্তেজিত "করিতে পারেন; 
ভাহাতেই এক ন্সায়তে ঘে গািজনক ও জ্ঞান- 
জনক উতয়গ্রকার ন্সায়সুত্র থাকে, তাহ! পরীক্ষিত 
হইয়াছে । হদি কোন ইতর জন্তুর মেরুদণ্ডগত-মক্জা- 
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নিঃসৃত কোন ন্ায়র গংত্র নঙ্জবিশেষ হইতে গ্ুথক্‌ 
করিয়া কোন প্রকারে উত্তেজিত করা যায়, তাহা 
হইলে তাহাতে দ্বিবিধ ফল উৎপন্গ হয়। এ জন্তু 
যন্ত্রপাবোধক ভাব প্রকাশ করে, এবৎ দে অঙ্গে এ 
স্নায় সংলগ্ন থাকে, তাহ! সঞ্চালিত হইতে থাকে । 
গতি-জনৰ ন্বায়স্ুত্র উত্তেজিত হওয়ায় তল্লগ্ন পেশী 
সন্কৃচিত হইয়া! সেই স্নায়লগ্ন অঙ্গ সঞ্চালিত হয়*; 
এবং জ্ঞানজনক ন্সায়স্ুত্র উত্তেজিত হওয়ায় বৰেদনা- 
স্ুতব হয়। 

জ্ঞানজননী ন্নাযু উত্তেজিত হইলে, উহার কার্ধয 
কেবল মস্তিষ্কে প্রকাশ পায়, এবৎ গতিজননী ন্বাধুর 
কার্ধয। যথায় এ স্নায়, শেবিত হয় তথায় বাক্ত হইয়। 
থাকে। বদি কোন ন্নায় উল্লিখিত প্রকারে শরীর হইতে 
পৃথক করিয়] ও বন্ধনীবিশেষ দ্বারা উহার কোন স্থান 
ছুঢরূপে বন্ধন করিয়! ,বন্ধনের নিয়ে উহা উত্তেজিত 
করা যায়ঃ তাহা হইলে কেবল গতিজননী সায় কার্ধা 
হইতে থাকে, অর্থাৎ স্বায়লগ্র অঙ্গ সঞ্চালিত হয়, 
কিন্ত মনোমধ্যে কোন বেদন] বোধ হয় না।যা্দ তাহ। 
না করিয়া বন্ধনীরুণ্উপরিতাগ উত্তেজিত করা হাস, 
তাহা হইলে গতিজননী ন্সায়,র কার্যট না হইয়। কেবল 
মনোমখ্যে যাতন অনুষ্ভূত হইতে থাকে । যদি ছুইডি 
বন্ধনী দ্বারা এ ন্মায়র ছুই স্থান বন্ধন করিয়া! এবং 
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মধ্যবত্ত স্থান হইতে যে সকল ল্সাযু-শাখা নির্গত হই- 
য়াছে, তাহা কাটিয়। দিয়া উভয় বন্ধনীর মখ্াযগত ভাগ 
উত্তেজিত কর! যাঁয় তাহা হইলে মনোমখ্যে কোন- 
রূপ যাতনাও উপস্থিত হয় না, এবৎ কোন অঙ্গ সঞ্চা- 
লিতও হয় না। উপরিস্ত বন্ধনী দ্বার জ্ঞানজননী 
স্বায়র কার্ধা-নিরোপ হয়ঃ এবৎ অথঃস্থ বন্ধনী দ্বার। 
গরতিজননী স্থায়ুর কার্যা-ব্যাঘাত হয়। যদি সেই সময়ে 
উপরিস্থ বন্ধনী উঠাইয়া লওয়] যায়ঃ তাহা হইলে 
মনোমধ্যে যাতনা উপস্থিত হয়; কিন্তু কেন অঙ্গ 
সঞ্চালিত হয় না। যদি অধঃন্ত বন্ধনী উঠাইয়া লওয়! 
যায়, ভাহ1 হইলে কোন যন্ত্রণা বোধ হয় না, কিন্ত এ 
ন্নায়লগ্ন অঙ্গ সঞ্চালিত হয়। যদি ব্ধনীদ্বার। বদ্ধ 
না করিয়া ও সায়, হইতে নির্গত শাখাগুলি ন! কাটিয়া 
এরূপ উত্তেজন। কর যায়) তাহ! হইলে উত্তেজিত 
স্থানের নিয়স্থ শাখাগুলি যুেমে অঙ্পেলগ্ আছে, 
সেই সেই অঙ্্র চালিত হয়, উত্তেজিত স্থানের উপরি 
হইতে নবায়,শাখা নির্গত হইয়! ষে সকল অঙ্গে ব্যাপ্ত 
হইয়।ছে, সে সকল অর সঞ্চালিত হয় না। সেইপ্রকার 
উত্তেজিত স্থানের নিয়-দিয়া নিরত স্বায়, শাখা যে 
সকল অঙ্গে বিস্তূত হইয়াছে সেই সকল অঙ্গ ভিন্ন 
আর কোনস্থানে যাতনা অনুভব হয়না, উত্তেজিত 
স্থানের উপরিভাগ হইতে ্াধুশাখা নির্গত হইক্পা 
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যে যে অঙ্গে গমন করিয়াছে, তাহাতে কোন রূপ 
যাতন1 বৌধ হয় না। 

যদি উল্লিখিত মত কোন স্বাযু না বীধিয়। উহার 
কোন স্থান কাটিয়া দেওয়া যায়, তাহ! হইলেও এরূপ 
ফলোৎপত্তি হইবে, অর্থাৎ নিয়ন্থ ছিন্ন মুখ উত্তেজিত 
করিলে তঙ্গিয় হইতে নির্গত স্লাযুশাখ! যে সকল অঙ্জে 
ব্যাপ্ত হইয়াছে) সেই সকল অঙ্গ সপ্ঈালিত হইবে । 
কিন্ত কাটিয়া! দিবার অব্যবহিত পরেই এরূপ উত্তেজনা 
করিতে হইবে) যেহেতু স্ায় কিছু কাল মস্তিষ্ক ও 
মেরুদগ্ডগত মজ্জ। হইতে সংযোগ রহিত হইলেই 
অকর্মাণা হইয়1 ষায়। যদি উপরিস্থ ছিন্ন মুখ উত্তেজিত 
করা যায়, তাহা হইলে অধঃস্থ ছিন্ন ভাগ সংলগ্ন 
স্থানে যেন বেদন! লাগিতেছে, এইরূপ বোধ হইতে 
থাকে । ন্নায়ুর এই ধর্ম অতীব চমকার-জনক । 
কোন অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলে তদঙ্গ-ব্াগ ঘে সকল 
্নাযুর ছিন্গ মুখ শরীরলগ্ী থাকে, ভাহার। কোনপ্রকারে 
উত্তেজিত হইলে অগগত অঙ্গে বেদনার অনুভব 
স্ক্। শরীর-লগ্ন ছিন্ন মুখ যে অবধি ন! শুকায়, 
তদবধি ধীরূপ জ্ঞান, অতিশয় প্রবল থাকে। হত্তে 
বা পদে অপাধা আ্ঠাদি রোগ জন্য কোন ৰাক্কির 
হস্তের বা পদের এক তাগ কাটিয়া ফেলিলে রোগী, 
শরীর-বিচ্ছিষ্ন অঙ্গে বেদনার কথা কহিয়! থাকে। 
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যেস্থানে কাটিয়া ফেল যাষ) সে শ্বানের অস্ত্রক্ষত 
গশুকাইয়] গেলেও বিচ্ছিন্ন অঙ্গ শরীরসহযুক্ত থাকিলে 
শবশ্থাবস্থায় বাহ্‌ কারণে তদঙ্গে যেকপ বেদন] অনুভূত 
হইত, সেইরূপ অনুভূত্ত হয়। ছিন্নাঙ্গ বাক্তিরা অপ- 
গত অঙ্গের বিশেষ বিশেষ স্থান পর্য্যন্ত নির্দেশ 
করিয়া! তাহাতে বেদনার কথা কহিয়া থাকে । ছেদিত 
তঙ্গ যদ পাদের এক ভাগ হয় তবে কখন তাহার 
বদ্ধাঙগলিতে, কখন বা পদতলে) কখন বা গুল্ফে 
বেদনার কথ! কছে। পগ্িিত মুলর কছেন, ছিন্নাজে 
এরূপ বেদনানুভাৰকতা শক্তি চিরকাল থাকে) কেরল 
ক্রমে ক্রমে সেইরূপ বেদনানুভবের অভ্যাস হইয়া 
যায় বলিয়া লোকে তাঠার আর উল্লেখ করে না। 
মূলর ইহার উদাহরণস্থলে কয়েক বাক্তির কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন, তন্মধো এক সেনার বিবরণ অতীব চমৎ- 
কারজনক । ১৮০৩ সালে এ সেনার বাছতে একী 
গোলা লাগিয়া বাহু ভাজিয়া' ষায়। চিকিৎসকেরা 
কফোণপির উপরি বাছুচ্ছেদ করিয়া দেন। ২০ ৰত্মর 
পরে ভাশার অপগত বাহছুভাগে বাত রোগের অনু" 
তব হইক্স] বাত বেদনা তাহার সর্ধ স্থানে বোধ 
হইয়াভিল। তাহার পর মধো আধা এরূপ বেদনার 
অনুভব.হইত। এব্যক্তির এ প্রকার বেদনাজ্ঞান 
ৃত্যুপর্যান্ত ছিল। অতএদ, ল্গষ্ট গ্রতিপঙ্গ হইতেছেঃ 
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গতিজননী ন্নায়ু উভভেপ্সিত হইলে সেই সামু যে হ্থলে 
নিঃশেবিত হয়ঃ সেই স্থলের সহিত যদি উত্তেজিত 
্নায়ুব সংযোগ অবাহত থাকে, তাহ! হইলে সেই 
স্থল সঞ্চালিত হয়; এবৎ জ্ঞানজ্রননী স্ায়ু উত্তেজিত 
হইলে যদি উত্তেজিত অংশের সহিত মস্তিক্ষের 
সুযোগ থাকে, ভাহা হইলে বেদনার অনুভব ভয়। 
অপিচ, ম্নাগুর জ্ঞানজননী শক্তি উর্ধা দিকে ও গতি- 
জননী শক্তি নিম্ন দিকে ব্যাণ্ত হইয়া থাকে | 

ঘেমন পরীক্ষাদ্বার গ্রতিজননী ও জ্ঞানজননী উভয় 
প্রকার ন্নামুর কার্ধা-স্বতস্্রতা গ্রমাণীকত হইয়াছে, 
সেইরূপ দর্শন শ্রাবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিরগত ল্লাুর 
বিশেষ বিশেষ থম্দ পরীক্ষান্বারা অবধারিত হইয়াছে । 
পণ্ডিত মেগেপ্ডি পরীক্ষা করিয়াছেন, চক্ষুতে আঘাত 
করিয়। দর্শন-নায়ু উত্তেজিত করিলে কোন বেদন] 
অনুভূত হয় না) কেবল ক্ষণিক আলোক-বিশেষের 
দর্শন হইয়া থাকে ।* তদ্রপ, দীর্ঘকাল ভ্রদণ-জন্য 
সর্বদা মস্তকের আন্দোলনঘ্বার বা কোন পীড়া- 
বিশেষে শরবণ-ন্নায়ু উত্তেজিত হইলে কেবল একগ্রকার 
গীতশব্দ বা ঝানঝুন্‌ শব্দ আতিগোচর হয়। 'ফলতঃ 
শারীরবিৎ পর্থিতরা অনেক প্রকার পরীক্ষাদ্বার। 
স্থির করিয়াছেন, দর্শন শ্রবণ প্রসূতি জ্ঞানজননী 
নায়ুত্ারা কেবল তত্ৎ ইন্দ্রিয-লভ্য জ্ঞান জন্মে, 
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তন্ডি্ন তাহাতে আর কোনন্ূপ কার্যকারিতা দেখ! 
যায় না। 

এইরূপে ন্বায়দ্বার বাহ্‌ বিষয়ের জ্ঞান আমাদিগের 
মনোমখ্যে সংগৃহীত হইয়1 থাকে; এবং আমরা হে 
অঙ্গ যখন সথচালন করিবার অভিলাষ করি, ৫মই 
অঙ্গের পেশী সস্কৃচিত হইয়া তদক্লের চালন! করে । 

, মেরুদণ্ড-গত মজ্জ1-_পুর্ধেই উলিখিত হই- 
য়াড়ে, মেরুদণ্ডের মধ্যে স্ায়র যে মুল থাকে, তাহাকে 
মেরুদ্ড-গত মজ্জা কহে । এ মন্জা) মস্তিষ্ক হইতে 
আর্ত করিয়! পৃষ্টবৎশ্েের সমুদায় টদর্ছের প্রায় 
তিন তাগের ছুই ভাগ পর্যান্ত ব্যাণ্ড হইয়াছে। 
দেখিলে বোধ হয়ঃ কয়েকট! পৃথক, পৃথক, রজ্জুবৎ 
মন্জা মিলিত হইয়! উহা উৎপন্ন হইয়াছে। এসকল 
রজ্ডু পরস্পর সৎযুক্ত হইয়। একীভূত হয় নাই। উহা 
দিগকে পরস্পর পৃথক, পৃথক, করা যাইতে পারে । 
এ মজ্জ্রার সকল স্থল সমান্ধকার নহে) মধাতাগ, 
অপেক্ষা উর্ধা্থ ও অধঃস্থ তাগ স্ল। উহার নিয্াস্ত 
হইতে কতকগুলি সায়, নির্গত হইয়া! পৃষ্ঠবংশের নিয়- 
সীম! পর্য্যন্ত বিস্তুত হইয়াছে? মজ্জার ছুই পাশ্খ- 
হইতে যুগ্ন যুগ্ন হইয়া যেমন ধা টাক্ল নির্গত হই- 
যাচ্ছে, তন্গিয়স্থ স্নায়, হইতেও মেইরূপ নায় সকল 
নির্গত হইয়া শরীরে ব্যাণ্ড হইয়াছে । 
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মেরুদণ্ড গত মজ্জাকে চারি অংশে বিভক্ত করা 
যায়। এচারি অংশের দুই আৎশ করিয়া শরীরের 
উভয় পার্খে অবস্থিত। এক এক পার্খগত অৎশাদ্য় 
একটী পাৎশু-বর্ণ রেখ দ্বারা বিভাজিত হইয়াছে । 
গর্বে যে মেরুদণ্ডোদ্গত প্রতোক্‌ ন্ায়ুর ছুইদী মুলের 
বিবরণ লিখিত হইয়াছে, এ রেখার উপরিস্থ অংশ 
হইতে তাহার একটী মুল এবৎ নিয়স্থ অশ্ হইম্তে 
অপর মুল নির্গত হইয়াছে । উপরিস্থ অংশোদগত 
মুলকে পুরোমুল, এবং নিয়স্থ অৎশোন্ডবৰ মুলে 
পশ্চাৎ মুল নামে নির্দিষ্ট করা গিয়াছে। 

যেমন মেরুদণ্ড-নিঃসৃত স্রায়ুর সহিত তদ্গত মজ্জার 
সৎঅআৰ আছে, মেইপ্রকার মন্তিক্ষের সহিত মেরু- 
দগডগত মজ্জার সহযোগ আছে। ল্পায়ুদ্বারা €ষ 
সকল কর্মী হয়) তাহার মুল কারণ মস্তিষ্ক । মস্তিক্কই 
আমাদিগের মনোধস্ত্র; মনোমধ্যে ইচ্ছা হইলেই 
আমরা অঙ্গাদি সঞ্চালন করিয়া থাকিঃ এবং বাহ 
বিষয়ের জ্ঞান মনোমধোই জন্মিয়া থাকে । অতএব 
প্রতিপন্ন হইতেছে, অঙ্গ-ষঞ্চালনী চেষ্টা মেরুদগুগত 
মজ্জা দিয়া স্সায়ুট্ভি গমন করেঃ এব, বাহজ্ঞান চি 
পথেই মস্তিষ্কে উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাৎ 
মেকুদণ্ড-গত মজ্জাকে তগ্গিঃসৃত স্নায়ু ও মন্তিক্ষের 
হযোগ-পথ ৰলিতে হইবে । কিন্তু কিরূপ তাৰে 
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এ মব্জ। মস্তিক্ষের সহিত সত্যুক্ত; অর্থাৎ স্সায়ুস্থব্র- 
সকল এ মজ্জায় প্রবেশ করিয়াও পৃথক্‌ পৃথক্‌ থাকিয়! 
উর্ধাগত হইয়া মক্তিষ্ষের সহিত মিলিত হইয়াছে, 
অথব। উহারা তথায় মিলিত হইয়া একীভূত হুইয়! 
শিয়াডেঃ পগ্ডিত-দিগের তদ্বিষয়ে মতামতি আছে। 
যাহাহউক, সর. চার্লস বেল, ম. ফুোরেন্স, সুলর) 
নেগেগি, লঙ্গেট, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শীরীর-বিধান-ৰিৎ 
পপ্ডিতদিগের মত এই, স্সায়ুস্থত্রসকল পৃথক. পৃথক, 
থাকিয়া মেরুদণ্ডমধ্য দিয়া গিয়া মস্তিষ্কের সহিত 
মিলিত হইয়াছে । তীহারা পরীক্ষা করিয়া দেখি- 
য়াছেন, মহ্জা-নিঃস্ৃত কোন সায়ুর পুরোমুল যদ্দি উত্তে- 
জিত করা যায়; ভাহ! হইলে শরীরের যে স্থানে এ স্মায়ু 
গমন করিয়াছে; সেই স্থান সঞ্চালিত হইবে; কিন্ত 
তথায় কোনপ্রকার বেদনান্ভৰ হইবে ন1। যদি 
পশ্চাৎ মূল উত্তেজিত করা যায়ঃ তাহা হইলে কেবল 
বেদনাকুভব হয়) কিন্তু কোন অঙ্গ সঞ্চালিত হয় ন1। 
যদি পুরোমূলটী কাটিয়! দেওয়] যায়, তাহ! হইলে 
সেই স্বায়ুলগ্র অঙ্গ গতিরহিত হইয়া পড়ে; কিন্তু 
তাহার বাহপদার্থের জ্ঞান-জনক্ত। শক্তি থাকে। 
হদি পশ্চাৎ সুলটী বাবচ্ছেদ করা যায়, ভাহ! হইলে 
সেই স্মায়লগ্ন অঙ্গের জ্ঞান-জনকতা-শক্তির লোপ 
ছয়, কিন্তু তাহার গতিশক্তির ব্যাঘাত হয় না। বন্দি 
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উততয় মুল ছেদ করাযায়, তাহ হইলে এ স্বায়লগ্ন 
অঙ্গ গতিরহিত ও অসাড হইয়া উঠে। ইহাতে 
প্রতিপন্ন হইতেছে, স্বীয়, মেরুদণ্ড গত মজ্জার নিকট- 
বত্তর্শ হইয়! যে ছুই মুলে বিভক্ত হয়, তাহার! পরস্পর 
তিন্নখর্ম্মাক্রান্ত ; পুরোস্থুলের নুত্রগুলি গতিজনক এবং 
পশ্চাৎ্মুলের সুত্রগুলি জ্ঞানজনক | কিন্তু পুরোমূল 
মজ্জার সম্মুখে ও পশ্চাৎমুল তাহার পশ্চাদ্দেশে নিবছা, 
অতএব) ইহ! স্বতই বোধ হইতে পারে, এ এ মলের 
স্নাযস্থত্রসকল মজ্জার এ এ ভাগ দিয়! মস্তিস্কে 
মিলিত হইয়াছে । তাহ হইলেই, মজ্জার সম্মুখ" 
ভাগ দ্বারা গতিজনন ও পশ্চাৎভাগ দিয়] জ্ঞানজনন 
কার্ধয ছুইয়। থ'কে। পরীক্ষা দ্বারাও তাহাই সপ্র- 
মাণ ছুইয়ান্তে। মজ্জার পশ্চাৎভাগ উত্তেজিত করিলে 
যাঁতন'নুতৰ হইয় থাকে, এবৎ সম্মুখ ভাগ উত্তেজিত 
করিলে জঙ্গ-বিশেষের,চালনা হয়। কিন্তু এরূপ 
পরীক্ষা নিইসন্দেহ হইবার অনেক প্রতিবন্ধক আছে। 
তন্মধ্যে একটী এই, শরীরব্যাপ্ড স্সাশমধ্যে যেমন 
প্রত্যেক স্থত্র এক একটী আবরণে আরত আছে; এবৎ 
তাহাতে একদী সুত্রের শক্তি অপর সুত্রে সঞ্চারিত 
হইতে পারে না, ও সুত্রগুলি সেরূপ নছে, উহার! 
সেরূপ কোন আবরণে আব্ত নাই, নুতরাৎ একচী 
স্বায়স্ূত্ধের শক্তি তৎপাস্বগত অপরাপর স্তরে লতক্র- 
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মিন্ভ হইয়া থাকে । এই হেতু মজ্জার সম্মুখ ভাগ 
উত্তেজিত করিলে সেই সঙ্গে তাহার পশ্চাৎ্ভাগশ্থ 
সুত্র সকল উত্তেজিত হইয়া থাকে, এব পশ্চাৎভাগ 
উত্তেজিত করিলেও সম্ম.খভাগের সুত্র সকল উত্তে- 
দিত হয়। ইহাঁতেই কোন্‌ ভাগস্থ নায়্থত্রের 
কিরূপ ধর্ম) তাহা নিশ্চিতরূপে অবধারিত হইতে 
পারে না। কোন কোন পণ্ডিত কহেন) মজ্জার 
সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎ্তাগ বাস্তবিক ছুই তা নছে। 
কাহারও মতে মজ্জার পশ্চাৎভাগে কিছু গ্রতিজননের 
শক্তি আছে। কেহ গতিজননী ক্ষমতা মজ্জরার শুভ্র- 
ভাগে, কেহ বা পাৎশুবর্ণ ভাগে নির্দেশ করেন। 
বাহাহউক অনেকের এই মত মজ্জার গতিজননের 
শক্তি সম্মুখভাগগে এবৎ জ্ঞানজননের ক্ষমতা পশ্চাৎ- 
ভাগে আছে। 

মস্তিষ্ক-_মন্তিফ ন্নায়র, সুলদেশ। নুতরাৎ 
উহ্হাই আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক সমুদায় 
কর্মের অধিকর্তী। উহাই আমাদিগের বুদ্ধি ও 
ইতর প্রাণীর সৎস্কারের স্থান। অতএব; ইতরেতর 
জীবভেদে সংস্কারবত্তার ও বুদ্ধির উৎকর্ষাপকর্ষ 
দেখিয়া মস্তিষ্কের তদনুলারী তারত্মা থাকা সম্ভ 
বোধ হয়। বাস্তবিকও তাহাই আছে । লকল জন্তর 
মন্তিক্ষের পরিমাণ সমান নহে। শরীর অনুসারে 
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ধরিলে মনুষোর মস্তিষ্কই সমুদায় জীব অপেক্ষা অধিক 
হয়। মনুষোর মধ্যেও সকলের মস্তিষ্ক সমপরিমিত্ 
নহে। জড় ও আন্পধী ব্যক্তি অপেক্ষা! নুস্থমনাঃ ও 
বুদ্ধিমান লোকের মন্তিক্ষের পরিমাণ অধিক । 

মিকেল প্রভৃতি কতিপয় শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিত 
স্ত্রীলোকের শরীরের সহিত পুরুষের শরীরের 
তুলন। কারয়া শরীর অনুসারে পুরুষ অপেক্ষা ভ্্রীলো* 
কের মস্তিষ্কের পরিমাণ অধিক বিবেচন1 করিয়াছেন । 
কিন্ত ম. পাস পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন আ্ীলোক 
অপেক্ষা পুরুষের মস্তি এক একাদশাৎশ অধিকঃ 
এরৎ পুরুষের শরীর অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শরীর 
এত অপ্প ভার নহে যে, এন্থানতা পোষাইয়া যাক্স। 

মন্তিফ্কের সকল স্থানদ্বারা সমান কার্ধয হয় না। 
উহার ভিন্ন ভিন্ন ভাগদ্ধার! তিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য নির্বাহিত, 
হয়। পণ্ডিতের উহ্যাকে কতিপয় ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন) তন্মধ্যে প্রধান ৩ভী-_ৃহম্মস্তিক্ক, ক্ষুতর 
মস্তিষ্ক ও দী্ঘাভূত-মজ্জা। এস্থলে এই প্রধান তিন 
ভাগের কিছু কিছু বিবরপ লেখা যাইবে। প্রথমতঃ 
দীর্ঘাভুত-মজ্জার ভ্ববরণ লিখিয়! ক্রমে ক্রমে ক্ষ 
মন্তিক্ষ ও ব্রহন্মন্তিক্ষের বিবরণ লিখিত হইৰে। 

দীর্ঘাভৃত মজ্জা1--মেরুদগডুগত-মজ্জার যে ভাগ 
মন্তকমধ্ে প্রবিষউ হইয়াছে, তাহ! দীর্ঘাভূত-মক্া 


৮৬ নরদেহ নির্ণয় । 


নামে নির্দিউ হইল। দীর্ঘাভূত-মজ্জ! হইতে দুইদী 
শাখ। উদগত হইয়। বৃহন্স্তিক্ষের সহিত মিলিত হই- 
যাছে। দীর্ঘাভূত-মজ্জ। মেরুদগ্ডগত-মজ্জার একটী 
অহশ) সুতরাৎ এ মজ্জার হে যে ধর্ম আছে, ইহাতেও 
সেই সেই ধর্ম লক্ষিত হয়। দীরঘঁভূত-মজ্জার কোন 
স্থান কাটিয়া! ফেলিলে; উহার অধোতাগস্থ মজ্জা-লগ্ন 
নু শরীরের যে যেস্থানে গমন করিয়াছে, তৎ- 
সমুদয় স্থান গতিরহিত ও অসাড় হইয়া বায়। 
কিন্ত এ এ ধর্ম বাতীত দীরাঁভৃত-মজ্জার আরও 
বিশেষ ধর্ম আছে । যদি মেরুদগ্ডগত-মজ্জীর নিয্প- 
ভাগ হইতে ক্রমে ক্রমে উপরে উপরে কাটিতে আরন্ত 
কর! যায়, তাহা হইলে যে ভাগ যখন কাটা যায়, 
সেই ভাগ-নিঃসৃত ন্নায়সকল যে যে অঙ্গেব্যাণ্তড 
থাকে) সেই সেই অঙ্গ গতিরহিত ও অসাড় হইতে 
থাকে। পৃষ্ঠদেশের উচ্চভাগ্স্থ মন্দা ক্রমে ক্রমে 
শরীর হইতে অন্তরিত করিলে, প্রথম তঃ কেবল শ্বাস- 
কার্ধ্য অল্পে অল্পে নিস্তেজ হইতে থাকে । তাহার 
পর পৃষ্ঠদেশীয় মজ্জার সর্বোচ্চ স্থান পর্য্যন্ত অন্তরিত 
করিলে; পঞ্জীরের সঞ্চালন ক্রিয়। শ্বানিয়া যায়) কেবল 
উদর-বিতান দ্বার! অল্প অন্প শ্বামক্রিয়া হইতে 
থাকে । তাহ অপেক্ষা উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত অন্তরিত 
করিলে, তাহাও থামিয়। কেবল হাপানি হইতে থাে। 
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যদি তাহ] অপেক্ষা উর্ধদেশ-পর্য)ন্ত কাটিয়া ফেল! 
যায়) তাহা! হইলে শ্বাসক্রিয়া সর্ধতোভাবে রহিত 
হইয়। যায়, ও প্রাণ বিনষ্ট হয়। যেস্থানকাটিয়! 
ফেলিলে এ ঘটন। হয়, তাহা দীর্ঘভূত মজ্জাঁয় আছে। 
এ ম্তানকে প্রাপস্থান কছে। 

যদি মস্তিষ্কের উপরিভাগ হইতে জআরন্ত করিয়া 
রৃহন্সস্তিক্ষ ক্ষুত্র মন্তিক্ক এবৎ অন্যান্য অৎশ করোভী 
হইতে অন্তরিত করা যায়) তাহা হইলে প্রাপ নাশ 
হয় না) এ এম্থানের ধর্মমগত-কার্ধোর বিলোপ হয় 
মাত্র। কিন্তু দীত্ঘাঁভূত মজ্ডর অন্তর করিজেই তৎ- 
ক্ষণাৎ জীবন বিনষ্ট হয়। অতএব) প্রতিপন্ন হই- 
তেছে, দীরঘঘাঁভৃত মজ্জায় এমন এক স্থান আছে, যাহ! 
বিরহিত হইবামাত্র আমাদিগের প্রাণ বিনাশ হয়) 
এবৎ এ স্থান দীর্ন্ভুত সজ্জা তিন্ন মস্তিষ্কের পর 
কোন ভাগে নাই। 

শরীরের ন্বায়ু-যস্ত্রের কোন স্থানে যে এরূপ প্রাণ- 
স্থান আছে; তাহ পণ্ডিত লরী প্রথম সিদ্ধস্ত করেন। 
কিন্ত তিনি উহ! টগ্রবেয় প্রথম ও তৃতীয় ক্শেরুকার 
মধ্াগ্রত মজ্জায় অঁছে বলিয়। বিবেচন। করিয়াছিলেন। 
উহার পর; লি ,শিলোইস্‌এ স্থাল নির্ণয় করিতে যত্ত 
করেন, কিন্তু তাহার চেষ্টাও সফল! হয় নাই । অব- 
শেষে উহা! নিশ্চিত-রূপে অবধারিত করিবার খ্যাতি 
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ম. ফোরেদ্সের ভোগা হয়। তিনি উহা দীর্ঘীভূত 
মজ্জান্থ আনাশয়-ফুল্ফ,সীয় ্নায়মুলে নির্দেশ করেন । 

ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক__ইহ! করোটীর পশ্টাৎ ও অধোঁ- 
ভাগে রৃহম্মস্তিক্ষের নিয়ে অবস্থিত। ইহা হইতে 
ত্রিযুগল শাখা নির্গত হইয়াছে। এঁ শাখাযুগলত্রয়ের 
এক যুগল উর্ধাগত হইয়া বৃহন্মস্তিক্ষে মিলিত হইয়াছে। 
এক যুগল অধোগত হইয়া দীর্ঘাঁভৃত মজ্দজার সহিত 
নিলিত হইয়াছে, এবৎ ভূতীয় যুগল সম্মুখ দিকে 
বিস্তৃত হইয়াছে। 

বারম্বার উল্লেখ কর] গিয়াছেঃ গতিজননী স্বায়ু 
দ্বারা পেশী সঙ্কুচিত হইয়া শরীরের গতিসাধন করেঃ 
এবৎ মনোগত ইচ্ছা এ গতিজননের মূল। কিন্তু 
যথানিয়মে গতিক্ষিয়া সাধন করা একটী স্বতন্ত্র কার্ধ্য। 
উহা! এ উভয়ের দ্বারা সম্পন্ন হয় না। একার্ধ্য 
ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের দ্বারা” সম্পাদিত হইয়া থাকে । ম* 
ফোরেন্স ও অন্যান্য প্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়৷ দেখি- 
য়াছেন, মস্তিক্ষের এ ভাগ অন্তরিত করিলে, নিয়" 
মিত রূপে অঙ্গাদি চালনার ব্যত্ায় হয়। তখন ইচ্ছা" 
শক্তির অভাব হয় না) এবং অজ সঞ্চালিত করি- 
বারও শক্তি থাকে। কেবল নিয়মিত রূপে সঞ্চালন 
কার্য্য নির্বাহিত হয় না। কোন জস্ভর মন্ত্িক্ষের. 
অপরাপর ভাগ অবিস্সিত রাঁখিয়াক্কুত্র মস্তিষ্ক অন্তরিত 
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করিলে দেখিতে পাওয়। যায়) এ জন্ত 'মাপন| হইতে 
চলিতে পারে, কিন্তু ইচ্ছানুরূপ পাদবিক্ষেপ করিতে ও 
শরীর স্থির রাখিয়া চলিতে পারে না। নিয়মিত 
গতিশক্তি থাকিতে উহ যে কার্যের নিগিত্তঃ যথায় 
যেরূপ যাইতে পারিত, তাহার সর্ধথা বাত্যয় হয়। 
সচরাচর যে জন্ যেরূপ চলে, তাহার সেই প্রকার 
গ্রতিক্রিয়ার এ ক্রচী স্প্ট-রূপে লক্ষিত হয়।: হে 
সকল পক্ষী পদচারী, তাহাদিগের গমন-ক্রিয়ায় উড্ড- 
য়নশীল পক্ষীর উড্য়নকালে এবং জলচর পক্ষীর 
সম্তরণ-কালে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক অভাবে যথানিয়মে তত্ৃৎ 
কার্ধা-সম্পন্গের বিলক্ষণ বাতিক্রম দেখিতে পাওয়] যাঁয়। 

বহম্ম্তিষ্ক__কমিরাশি এক স্থানে জড়িত হইয়া 
থাকিলে? যেরূপ দেখায়, বৃহম্মস্তিক্ষের আকার তাছুশ। 
অপর ভাগদ্বয় অপেক্ষা ইহার পরিমাণ অধিক | সমু- 
দায় মস্তিষ্ক ১০০, এই র্মশিদ্বার! ব্যক্ত করিলে ব্হন্সা- 
স্তিক্কের পরিমাণ ৮৭হ বলা যাইতে পারে । পণ্ডিত 
ভুতিল হায়র পরীক্ষা! করিয়া পুর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের 
মন্রকে প্রায় /১ একশের হইতে +১1১/* একশের 
দর্শ ছটাক পর্যান্ত হন্মস্তিক্ষ দেখিয়াছেন। হস্তী, 
তিমি, ডল্গল তিন সমুদায় ইতরেতর জীব অপেক্ষা 
মন্ুষোর বৃহম্মাস্তিকের পরিমীণ অধিক। হস্তী ও 
ভিশির ব্হম্মস্তিক্ষের পরিমাণ প্রায় /১1/* ও ভল্‌- 
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ফিলের /১9০ হইবে । কিন্ত এ এ জীবের শরীরের 
তারের সহিত তাহাদিগের বহম্মস্তিক্ষের ভূলন। করিলে 
মনুষোর শরীরের ভার অনুসারে তাহার ব্হশ্মন্তিফ্ষের 
পরিমাণ অনেক আঅপিক হয়। মনুষোর মধ্যেও সকল 
বর্ণের লৌকের সমান পরিমিত রৃহন্মস্তিষ্ক নাই । 
শারীর শিধাননিৎ পণ্ডিতের স্থির করিরাছেন। আফি,ক্‌ 
ঘর্ণের লোক অপেক্ষা ককেশীর বর্ণের লোকের বৃহন্ম- 
স্তিক্কের পরিমাণ অধিক * | একবর্ণের লাকের মগ্োও 
বৃহন্মন্তিক্কের হানাধিকা আছে । পণ্ডিতের! অনুমান 
করেন, ধী-সম্পন্ন বাক্তিদিগের বৃহন্মস্তিক্ষ, অপেক্ষা 
কত অল্পদী-ব্ক্তিদিগের অপেক্ষ। অধিক । ম, দিন- 
টের পরীক্ষানুসারে জড় অপেক্ষা সুস্থমনাঃ ব্যক্তি- 
দিগের মন্তি্ষ অধিক সপ্রমাগ হইয়'ছে; এব এ, 
আ'ধকা মস্তিষ্কের অপরাপর ভাগ হইতে রহন্মন্তি- 
ক্ষেই অধিকতঃ লক্ষিত হইয়াছে । ্ 
বৃহম্মস্তিষ্ক আমাদিগের মানিক শক্তি সমুদায়ের 
প্রক্কত বাসম্তান ও সমুদায়জ্ঞানের আলয়। আমর] 
বর্দে বিভক্ত করিয়াছেন-_-ককেশীয়। ছোঁগল, মালাই, আজমে- 
রিকও আফরিক্‌। ইহাদিগের মধ্যে (ককেশীয় বর্ণের লোক 
সর্বাপেক্ষা বুন্ধিমাঁন ও ধর্মমজ্ঞ । ক্ষট্লশ হইতে ভারতবর্ষ 


পর্যাত্ত সমুদয় স্থান ইহাদিগের দ্বার অধিবাসিত। আঁফরিক্‌ 
বর্ধের লৌক অতি নির্ধোধ ও অজ্ঞ । আফ্রিকা ও ভারতসা- 


গরীয় দ্বীপ ইহাদ্দিগের ৰসতিস্থান। 


মনারু। ৯১ 


ন্মরগ মনন, চিন্তন? যাহা কিছু করি) তত সমুদায়ই 
বৃহন্মস্তিক্ষে হইয়া থকে; এবৎ সেই স্থানেই সমুদায় 
বিষয়ের জ্ঞান জন্মে। মস্তিষ্কের অপরাপর ভাগের 
সহিত তত্তৎ বিষয়ের সম্বন্ধ নাই। পরীক্ষাদ্বার! 
অবধারিত হইয়াছে, কোন জন্থর বৃহন্বস্তিস্ক নষ্ট 
করিলেও, এ জন্য জীবিত থাকে; এবৎ উহার গতি- 
ক্রিয়ারও অভ'ৰ হয় না) কিন্ত উহার কোন গ্রন্কার 
মানসিক চেষ্টা থাকে না। তখন উহা আপনা 
হইতে চলেতে পারে না। উহাকে চালাইয়া দিলে 
চলিয়] যায়; কিন্ত কি নিমিত্ত, চলিতেছে) তাহা জনি- 
তে পারে না। উহার সম্মুখে কোন পদার্থ রাখিলে, 
সেই পদার্থের প্রতিক্কতি উহার চক্ষুম্পটে পতিত 
হয়; কিন্ত উহার €সই বস্তুর দর্শন-জ্ঞান জন্মে না 
তৎকালে উহা! কোন শব শুনিতে পাষ না, এবৎ বস্ত 
বিশেষে উহার শরীর লগ্ন হইখ্বা আঘাত প্রাণ্ড হই- 
লেও তাহা বুঝিতে' পারে না। মস্তিষ্কের অপর 
কোন ভাগ মস্তরিত করিলে এরূপ ঘটে না।, শুর 
মস্তিষ্কের অন্তর করিলে গতিক্রিয়ার নিযম থাকে না) 
কিন্ত মানসিক স্ঠক্ষির কোন ব্যাঘাত হয় না। মেরু- 
দণ্ডগত-মজ্জা নষ্ট করিলে, যখন যে ভাগ নষ্ট করিবে। 
তখন তদধঃম্থ সমুদায় শরীর অসাড় ও গতিরছিত 
হইয়া যাইবে? কিন্তু ব্মরণ, মনন, চিন্তন গ্রস্ভৃতি 
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কার্ধ্য অৰিস্সিত থাকিবে । রোগ-বিশেষের চিকিৎস! 
দ্বারাও প্রত্যক্ষ হয়ঃ ব্হন্মস্তিষক কোন প্রকারে অনুষ্থ 
হইলে রোগীর বিহ্বলতা ও অচেনত। জন্মে; এবং 
তাহার এতীকার হইলেই এস সমুদায় উপদ্রব শান্ত 
হুইয়।যায়। 

কোন কোন পঞ্ডিতের মত এই, ব্ৃহন্মস্তিক্ক আমা- 
দিগের সমুদায় মানসিক শক্তির স্থান বটে, কিন্ত তন্ম- 
ধো প্রত্যেক মানসিক শক্তির নির্দিষ্ট স্থান আছে, 
যেহেতু কথন কখন এক ব1 অধিক মানসিক শক্তি নট 
হইলেও অপর শক্তিগুলি অব্যাহত থাকে । কিন ম. 
ফেখোরেন্স পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছেন ব্ৃহন্স্তিক্ষের 
অপরাপর অৎশগুলি অব্যাহত রাখিয়া যত্বৃপূর্বক কোন 
নির্দিষউ অংশ-ৰিশেষের অন্তর করিলে) কোন মান- 
সিক শক্তির অভাব হয় না; কিন্ উহার কিছু অতি- 
ক্রম করিলেই সমুদায় শক্তি নিত্তজ হয়) এবং অধিক 
অতিক্রম করিলেই সমুদায় শক্তির অতাৰ হয়। যাহ! 
হউক) কেবল ব্ুহম্মস্তিষ্কই যে সমুদায় মানসিক শক্তির 
আধার তাহা সর্ববাদিসম্মসত ৷ 

গ্রন্থিময় ন্নায়ু--শরীরের কোন স্থানে ইহার 
মূল দেশ তাহ] অবধারিত হয় নাইং। ইহার স্থানে 
স্মানে অসঙ্থয গ্রন্থি আছে, তাহাতেই ইহা এ নামে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহার গ্রন্থি সমুদায় পরস্পর 
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ন্নায়-রজ্জু দ্বারা সত্যুক্ত | এ সকল স্ায়,-রজ্জুর এক 
মুখ প্রায় সমুদায় মস্তিষ্ক মেরুদণ্তীয় স্নায়র সহিত 
সহযুক্ত আছে, এবং অপর মুখ অসঙ্থা সুক্ষ হুক্ষা 
সুত্রে পরিণত হইয়া শরীরের আবশ্যক স্থলে ব্যাপ্ত 
হইয়াছে । গ্রন্থিময়-ন্নায়। শরীরের বাম ও দক্ষিণ 
উভয় ভাগ্গে সমানরূপ বিস্তুত। উর্দীতাগে মস্তক 
এবৎ অধোভাগে বস্তি পর্যান্ত ইহার ব্যাপ্তি নিরীক্ষিত 
হয়। মস্তিক্ষ গেরুদপ্তীয় স্বায়-দ্বারা যেমন শরীরের 
গতিজনন ও বাহ বিষয়ের জ্ঞানজনন সমাধা হয় 
ইহাদ্বার৷ ইচ্ছার অপেক্ষ। না করিয়া যে সকল শারী- 
রিক কর্মী হয়, তৎ লমুদায় নির্বাহিত হইয়া থাকে। 
ভূক্তাঙ্গের পরিপাক, শ্বাসক্রিয়) রস্তসঞ্চার প্রভৃতি 
ইচ্ছার অধীন নছে। এ সমুদায় কার্য গ্রস্থিময় স্সায়- 
দ্বারা নির্বাহিত হয়। 

অতএব প্রতিপন্ন হটুতেছে, শরীরস্থ স্বায়মগ্ডুলের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশঘ্বার। তিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া! নির্বাহিত হয়। 
গ্রস্থিময় স্বায়দ্বারা শরীরের অটনচ্ছিক ক্রিয়া সকল 
সম্পন্ন হয়। মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডীয় ন্নায়,হুত্রদ্বারা মান- 
সিক গতিজনন &%২| অঙ্গাদিতে ব্যাগ্ড হয়) এবং 
বাহজ্ধান মনোমণ্ডো সঞ্চরণ করে। মেরুদণ্ডুগত'মজ্জ] 
মস্তিষ্কের সহিত শরীরব্যাপ্ত স্ায়ুন্থত্রের সংযোগ- 
পথ। দীর্ঘাঁভূত-মঞ্জ দ্বারা বিশেষরূপে শ্বাসক্কিয় 
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নির্ধাহিত হয়) এবং উহাতে এমন একটী স্থান আছে, 
যাহার অভাব হইলেই একেবারে জীবন বিনষ্ট হয়। 
সুত্র মস্তিষ্ক দ্বারা শরীরের গতিক্রিয় নিয়মিত হয়। 
বহন্মস্তিক্ক আমাদিগের মনোধন্ত্র। এ স্থান হইতে 
স্মরণ) মনন, চিন্তন) ইচ্ছাগ্কাশ প্রভৃতি সমুদায় 
ক্রিয়া হয়; শরীরের গততক্রিয়ার চেষ্টা হয়; এ 
স্কানেই সমুদায় বাহা বিষয়ের জ্ঞান জন্মে; কোন 
অর্জে কোন প্রকার পীড়! হইলে তদ্ঘিষয়ক জ্ঞান উপ- 
স্থিত হয়; এবৎ এ স্থান হইতেই তাহার শান্তির 
চেষ্টা হইয়া থাকে । এই সমুদায় অংশগুলি পরস্পর 
পরস্পরের দধীন। এবৎ সমুদায় অহশ দীর্ঘাভূত 
মজ্জার প্রাপস্থানের অধীন । অপরাপর অৎশগুলির 
একের অভাবে অন্যের কার্য্য-সম্পন্সের ব্যতিক্রম হয় 
মান্র। কিন্তু দীর্ঘাভীত মক্জার প্রাণস্থানের অভাবে 
সকলেরই এককালে কার্ধয রছি হয় 
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শরীরের কিছু কিছু তাগ অবিরতই ক্ষয় পাইতেছে। 
শারীরৰিৎ পণ্ডিতের অনুমান করেন, কোন নির্দিষ্ট 
কালমধ্যে শরীর সর্ঝতঃ পরিবর্তিত হইয়া যায়, 
অর্থাৎ এ কালের পুর্বে শরীরে যে পদার্থ থাকে, এ 
কালের প্র তাহার আর কিছুই থাকে ন1) সম্পূর্ণ 
নুতন পদার্থ তাহার স্থান অধিকার করে। পুর্ব 
পুর্ব পণ্ডিতদিগের মতান্ুারে এ কাল সাত বৎ- 
মরাত্মক গণিত ছিল, কিন্ত আধুনিক পঞ্ডিতেরা উহার 
পরিমাণ ৩* দিনের অনধিক নির্দেশ করিয়াছেন । 
যাহাহউক, যেমন কোন পদার্থ দীর্ঘকাল ব্যবহৃত 
হইলে জীর্ণ ও অকর্মৃ্য হইয়] যায় সেইরূপ, শরীরস্থ 
পদার্থ জীর্ণ ও অকর্মগ্যঙহইয়! নিয়তই স্বেদ ক্রেদাদির 
আকারে শরীর হইতে অন্তরিত হইতেছে। যদি 
এইরূপ ক্ষতি ক্রমাগত হইতে থাকে, এবং অনা 
€কান রূপে ক্ষতি পুরণ ন! হয়) তাহ! হইলে অন্প কাল 
মখ্যেই শরীর বিনষ্ট হইয়া যায়। অপিচ, জন্মাবধি 
শরীরের পরিণতাবস্থা পর্ষান্ত আমাদিগের আকার 
ও তার বৃদ্ধি হয়, অতএব; সেই সময়ে শরীরের প্রাত্য- 
হিক ক্ষতি প্ুরিত হইবার উপায় নাত্র থাকিলে চলেন, 
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তৎকালে যাহাতে ক্ষতি পুরণ ও শরীরের সম্বর্ধান হয়, 
এরূপ বিধান থাকা আবশ্যক । 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহ! দ্বারা শরীরের ক্ষতি পুরণ ও 
সন্বর্ধন হয়, তাহাকে রক্ত কহে। রক্ত শরীরের 
সর্বাৰয়বে উপযুক্ত যন্ত্র দ্বার পরিচালিত হয়। রক্তে 
যে পুর্টিকর পদার্থ থাকে; যন্ত্র-বিশ্েষ দ্বার! ভক্ত 
দ্রধা হইতে, ও নিশ্বাস ক্রিয়া দ্বার বহিঃস্থ বায়, হইতে 
তাহা সংগৃহীত হয়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, 
শরীরের রক্ত-স্চার, শ্বাস-ক্রিয়। এবৎ অন্ন পরিপাক 
পরস্পর পরস্পরের উপর সম্যক নির্ভর করে। 
 ব্ক্তের প্রকৃতি_ রক্তে ষে পরিমিত যে পদার্থ 
আছে। শরীরেও সেই পরিমিত সেই পদার্থ আছে, 
রক্তস্ত সেই সকল পদার্থ শরীরে সংযুক্ত হইয়৷ শরী- 
রের বৃদ্ধি করে। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। 
শরীর ও রক্ত উভয়েই শতকরা ৭৭ হইতে ৭৯ অহা 
জল এবং অবশিষ্ট অশে ট্সহিক) সৌন্বিক ও স্বদ- 
লবপ প্রভৃতি নানাঞরকার পদার্থ আছে। এ সকল 
পদার্থ দ্বারা শরীরের পোষণ হইয়া থাকে । 

শরীর হইতে রক্ত-আৰ হইসে শরীর দূর্বল হয়) 
অধিক পরিমাণে হইলে মুচ্ছ্ ও উতন্য-শুনাত। উপ- 
স্থিত হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হয় এবং শরীর নিষ্পন্দ 
হইয়া! যায়ঃ ফলতঃ জীবনের আর কোন চিহ্নুই দেখ। 
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যার না। রক্ত-আব নিরত্তি না হইলে অবশেষে 
সত; উপস্থিত হয়। কিন্ত শগীর হইতে যৎপরিমিত 
রক্ত নির্গত হয়, যদি সেই সময়ে শরীরম্থ শিরায় 
সেই পরিমিত রক্ছু প্রনেশ্শিত করিয়া দেওয়] যায়) 
ত্বাহ! হইলে পুনর্জার চৈতন্যাগম হয়, ও নিশ্বাস 
প্রশ্বাম হইয়া জীবন সঞ্চার হয়। ৃঁ 

রক্ত) কতকগুলি লাল ও শ্বেতবর্ণ অতি ক্ষুদ্রতম 
ডিস্ববৎ গোলাকার বস্তু ও একপ্রকার তরল পদার্থ 
মাত্র। এ লালবর্ণ ভিম্বগুলিকে শোণবিন্ছ এবং এ 
তরল পদার্থকে মন্তু কহে। মন্ত্র স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। 
উহান্তে যে নকল লোহিতবর্ণ ডিম্ব তাসমাঁন আছে, 
তাহাতেই উহার লৌহিত্য জন্মিয়াছে। পণ্ডিতের! 
বিবেচন1 করেন, রক্তস্থ শোপদিন্ছুপ্তপি শরীর রক্ষার 
নিমিত্ত অধিক কার্যকর । রক্তআবে যে জন্ক মৃতপ্রায় 
হইয়াছে, তাহার শরীঢুর মস্ত গ্রবেশিত করিয়া দিলে, 
তাহার কিছুই উপকার হয় না। উহা! প্রবেশিত 
করিয়া না দিলেও এ জন্ক ময়! যাইত, প্রবেশিত 
করিয়। দেওয়াতেও জীবিত হয় না । 

উল্লিখিত শ্টোর্ধবিন্ছু বাতীত বক্তে যে সকল অতি 
ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ন্ি্বব গোলাকার বস্ত্র সাছে, উহাদিগের 
একপ্রকার ভিষ্ব-গুলিকে শ্বেত ডিষ্ব ও অন্যপ্রকারকে 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্রাকীর বলিয়। শ্বেত-ডিদ্বাগু কহে। এ 
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সকল পদার্থ এত সুগম ষে একটী সুচীর অগ্রে যতটুক 
রক্ত তিঠিতে পারে, সেই পরিমিত রক্তে তাহার 
সহম্্র সহঅট1 অবস্থিতি করে। এ সকল পদার্থ- 
মধ্যে শোপ-বিন্দৃঙ্চলি অনায়াসে পরীক্ষা করিয়৷ দেখ! 
যাইতে পারে । একটী খারাঁল সুচী লইয়া তদ্দার! 
অঙ্গলির অগ্রভাগ অপ্প-মাত্র বিদ্ধ করিয়া উহার অগ্র- 
ভাগ যে রক্ত লাগিয়। আসিবে; তাহ] একখানি 
পরিষ্কত ও শুষ্ক কাচ-খণ্ডে রাঁখঃ তাহার পর? অণু- 
বীক্ষণের কাঁচের ন্যায় একখানি পাতল। কাচ তাহার 
উপরিভাগে এরূপে স্থাপিত কর, ষে উভয় কাঁচান্তর্গত 
শোণিত চাপ্টা হইয়া যায়। অনন্তর; অণুবীক্ষণ 
যন্ত্র দ্বারা দর্শন করিলে এ রক্তে অসংখ্য শোগবিন্ছু 
মিরীক্ষিত হইবে । 

শরীরের যে অঙ্ে যে পরিমাণে রক্তসঞ্চার হয়, 
সেই অঙ্গ সেই পরিমাণে হুট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। 
যদি কোনরূপে কোন অজে রজ্জের গতি রুদ্ধ হয়) 
ভাহা হইলে কিয়ৎকাল পরেই সেই অঙ্গ শুক্ক হইতে 
দেখা যায়। সেই প্রকার কোন অক্পে অপরাপর 
অঙ্গ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রঞ্তসথপর হইলে, 
সেই অঙ্র অন্যানা অঙ্গ অপেক্ষা পু ও বলিষ্ঠ হয়। 
ফলতঃ শরীর পোষণের উপায়ই রক্ত । অতএব, 
শরীর-মধ্যে রক্ত সঞ্চার নিমিত কয়েক প্রকার বিধান 
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থাকা নিতান্ত আবশাক। প্রথনতঃ সর্ধাঙ্গে উহার 
সঞ্চার হওয়। প্রয়োজনীয় । দ্বিতীয়তঃ উহার সর্বাঙ্গে 
সঞ্চার সাধন জন্য বৃহৎ ও স্ুগ্প অসৎখা প্রণালী 
সর্ধাঙ্গে ব্যাপ্ত থাকা আবশ্যক | তৃতীয়তঃ নিরতি- 
শয় সুক্ষ প্রণালীর মধ্য দিয়। উহার গতি জনন নিনিত্ত 
বিশেষ বলে উহার চালনা হওয়া চাহি। চত্ুর্থতঃ 
শরীর-মধ্যে সঞ্চরণ ও তাহার যেখানে যাহ অ$ব- 
শ্যক সেই স্থলে তাহার সংযোজন! করিয়া উহা! পুষ্টি- 
কর পদার্থ শুন্য হয়) এবৎ শরীরের অনেক দুষিত 
পদার্থ উহাতে মিলিত হয়ঃ অতএব, যাহাঁতে উহার 
সৎশোথন ও পুনর্ধার উহাতে পুষ্টিকর পদার্থ সং 
যোজন হয়, তাহার বিধান থাক| আবশ্যক। পঞ্চমতঃ 
যে পথে শরীর-নঞ্চরণ করিয়া পুষ্টিকর পদার্থ পরি- 
শৃনা ও অনিষ্টকর পদার্থের সংযোগে দুষিত হয়ঃ 
পুনর্ধার সংশোধন ও পু্টিকর পদার্থ সংযোজন 
জন্য সে পথে উহার গতি হইলে চলে না, এই 
নিমিত্ত তজ্জন্য পথান্তর থাকা প্রয়োজনীয় । 
জগন্সিয়স্তার কৌশলে উহার কোন প্রয়োজনই 
অসম্পন্ন লাউ । “উপযুক্ত মতে রক্ত সঞ্চারের জন্য 
যেরূপ বিধান ধাকা আবশ্যক; শরীর-মধ্যে তাহা 
সকলই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। 

রক্তের সঞ্চধারপথ- রক্তের প্রধান আশ্রয়স্থাম, 
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হৃদয়। হৃদয় চারি অৎশে বিভক্ত--উপরিস্থ ভাগ- 
ছ্বমকে বান ও দক্ষিণ হৃৎকোষ এবং অধঃম্থ ভাগ-দ্বয়কে 
বাঁম ও দক্ষিণ হৃদুদর কহে। হৃদুদর অপেক্ষা হতকোষের 
আয়তন অন্প। যে সকল প্রণালী দ্বারা রক্ত সঞ্চ- 
রিত হয়, তাহাদিগকে সামান্যতঃ রক্তবহ নাভী কছে। 
বাম হৃছ্ুদর হইতে একটী বৃহদাকার প্রণালী নির্গত 
হইয়া প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ উর্ধাদিকে গমন করিয়া) তাহার 
পর বক্র হইয়! বস্তিদেশ পর্যন্ত অবনত হইয়াছে। 
এ বক্রস্থান হইতে নানা শাখ! উদ্গত হইয়াছেঃ 
তন্মধ্যে ছুইচী শাখ| গলদেশ ও মন্তকে প্রবেশ করি- 
য়াছে, এবং ছুইটী ক্কদ্ধ দিয়া বাহুতে গদন করিয়াছে। 
এ প্রধান প্রগালীর বস্তিদেশীয় মুখ হইতে আর 
ছুইটী প্রধান শাখা নির্গত হইয়া পদে প্রবেশ করি- 
য়াছে। এ সকল শাখাদিথকে ধমনী কছে। ধমনী 
সকল বহুল প্রশাখায় পরিণত হুইয়াছেঃ তাহারা 
আবার অসৎখ্য সুক্ষ সুক্ম শাখা প্রশ্শাখায় প্রভিন্ন 
হইয়] শরীরের সর্বস্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে । এসকল 
প্রর্শাখ|-দিগকে টকর্শিক কহে। টকশিকার সহিত 
তদাকার নাড়ী-বিশেষের সংযোগ আহছঃ তাহা- 
দিগকে শিরা কহে। শিরা যে গানে টকশিকার 
সহিত সংযুক্ত তাহাই শিরার প্রারস্ত স্থল। সুক্ষ 
সুক্ম শির সকল ক্রমশঃ মিলিত হইয়া যত হৃদয়ের 
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দিকে "আসিয়াছে, ততই ব্লহদাকার ধারণ করিয়াছে। 
শরীরব্যাপ্ত সমুদায় শিরা ক্রমশঃ মিলিত ও ছুইগী 
বহৎশিরায় পরিণত হইয়| দক্ষিণ হৎকোষের সহিত 
মিলিত হইয়াছে । শিরার সহিত দক্ষিপ হৃৎকোষের 
মিলনের পুর্ধবে উহার সহিত লশীকাবহ নাড়ীর সৎ- 
যোগ হইয়াছে | লুঙ্ষস সুক্ষ ললীকা-বহ নাঁড়ী শরী- 
রের সমুদায় স্থানে ব্যাপ্ত আছে । এব শিরার নায় 
এ সকল নাড়ী ক্রমশঃ মিলিত হইয়া ব্লহম্নাড়ীতে 
পর্যাবসিত হইয়াছে । লমীকাবহ ব্লহঙ্গাড়ীর সহিত 
দক্ষিণ হৃৎকোষের নিকট শিরার সংযোগ আছে। 

শিরা ক্ষত হইলে শীঘ্র শুক হয়, কিন্তু ধমনী ক্ষত 
হইলে সহজে তাহার শান্তি হয় না, এই জন্য, শিরা- 
সকল শরীরের উপরিভাগ্গে যেরূপ ভাসমান আছে, 
ধমনী সেবূপে অবস্থিত নাই; উহারা অপেক্ষা ত 
অন্তর্িবেশিত আছে ) অপিচঃ যেখানে রক্তবহ নাড় 
সন্ধিম্থল দিয়। গমন করিয়াছে, সে স্থলে ধমনী সকল 
সন্থিবন্ধনের মধাদিয়া গিয়াছে । 

প্রথমতঃ শোঁণিত ধণনী-পথে সঞ্চরিত হয় 
খমনী হইত্তে উহ! কৈর্শিকাঁয় গমন করিয়া শরীরের 
সর্ধস্থানে ব্যা্তড হয়। টকর্শিকা-মধ্াদিয়া সর্চরণ- 
কালেই রক্তন্থ পুর্টিকর পদার্থ শরীরলগ্র হয়। অন- 
স্তর পুষ্টিকর পদার্থ পরিশূন্য হইয়! শিরাপথে দক্ষিণ 
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হৃৎকোষে উপস্থিত হয়। ধমনী ও শির হইতে 
টকশিকার তাছুশ কোন সীমাভেদ নাই, উহ ধম- 
নীর সুশ্ষস শাখ। মাত্র) উহার মধ্যদিয়। সঞ্চরণকালে 
শোণিতের শরীর-পোধষণ-ক্রিয়া। বিশ্ষরূপে সাধিত 
হয়) এই কার্ধগত টবলক্ষপা প্রযুক্ত শারীরবিৎ পঞ্জি- 
তেরা উহার স্বতন্ত্র নাম কপ্পনা করিয়াছেন । 

“দক্ষিণ হ্ৃদুদর হইতে ছুইটী রক্তবহ নাড়ী নির্গত 
হইয়া ফ,মফুনে মিলিত হইয়াছে--ইহাদিগকে ফস 
ফ,সীয় খমনী কহে। ফুসফসের গাত্রে অসঙ্থা সুষ্ষ্ 
সুক্ষ রক্তবহ নাঁড়ী আডে--তাহাদিগকে ফ,লফসীয় 
ইকশিকা কছে। ফুসফ,স হইতেও চারিদী নাড়ী 
বাঁম হৃৎকোষে গমন করিয়াছে--তাহাদিগ্রকে ফস ৩ 
ফ,সীয় শির কহে। দেহভ্রান্ত শিরানীত দক্ষিণ হৃদু- 
দরস্থ রক্ত ফস.ফমীয় ধমনীদ্বার| ফুসফ,লে গমন 
করে) এবং তত্রত্য উকশিক1 মধ্যে সংশোধিত হুইয়। 
ফুসফসীয় শিরাদ্ধার বাম হৎকোষে যায়। 

রক্তের সঞ্চার-পথের মধ্যে মধো কপাট আছে। 
এ সকল কপাট, যে অভিমুখে রক্তের গতি হওয়া 
উচিতঃ সেই অস্তিমুখে গমনকাঞ্জেই ফুক্ত হইয়া 
শোশিভকে, পথ প্রদান করে) কো ক্রমে উল্টিয়] 
আসিতে দেয় না। তাঁহাতেই শরীরের ভিন্ন ভাগস্থ 
ভিন্ন ধর্মমাক্কান্ত রক্ত পরস্পর মিলিত হইতে পারে না। 
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জদয়ের সঞ্চালন---হৃদয়ে কতকগুলি পেশী 
নিবদ্ধ আছে। এ সকল পেশী সন্কৃচিত হইয়া 
হৃদয়ের চালনা সম্পাদন করে। উভয় হৃৎকোষ 
ও হৃছুদরের পেশী সমান বলে সম্কৃচিত হয় ন|। 
বাম হৃৎকোষ ও হৃছুদরস্থ পেশী-বলে সমুদায় শরীরে 
রক্তের গতি সাধিত হয়ঃ এবহ দক্ষিণ হৃংকোষে ও 
হৃছুদরের পেশী-বলে কেবল ফন্ফ,সে রক্ত-সঞ্চার হয়ঃ 
এই হেতু দক্ষিণ হৃৎকোষ ও হৃছুদর অপেক্ষা বাম 
হৃৎকোব ও হৃছুদরের পেশী-বল অধিক | 

ভূতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে) হৃদয়ের পেশী 
অবিরত সঞ্ধুচিত হয় না, একবার সন্কোচনের পর 
উহার ক্ষণকাল বিরতি হয়। এঁবিরতি কাল সন্কো- 
চন কাল অপেক্ষা দ্বিগুণ । এই প্রযুক্তই দীর্ঘায়ু 
বাক্তিদিগের হৃদয়স্থ পেশী অন্পীত্তি বা শত বৎসরা- 
আক কাল সন্কুচিত হই্য়াও অকর্মপ্য হয় না। বক্ষঃ- 
স্থলে হস্তস্পর্শ করিলে হৃদয়ের একপ্রকার শক অনু- 
ভৰ হয়। এরূপ শব্দ হওয়ার বিশেষ বিবরণ অদ্যাপি 
সম্যক অবধারিত হয় নাই । যাহাহউক, অনুমিত 
হইয়াছে, হৃগয়ের উিপারিভাগ নিষ্চল) ও অধোতাগ 
কিছুতেই বদ্ধ নঃহ, এ অধোভাগের একবার সম্মুখ 
দিকে এবং একবার পশ্চাৎ দিকে গতি হয় বলিয়! 
এরূপ শব হইয়া থাকে। - 


১০৪ নরদেহ নির্ণয় ।. 


রক্তের গতি- বাম হৃদৃদর হইতে যে প্রধান রক্ত- 
বহ নাড়ী নিঃফৃত হইয়াছে, হৃদয়স্থ পেশী-বলে প্রথ- 
মতঃ তাহাতেই রক্ত প্রবিষ্ট হয়! তাহার পর ধমনী 
ও টৈশিক] দিয়া সর্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয় । ধমনী-পথে 
রক্তের গতি সাধন জন্য এ মকল নাড়ী ম্িতিম্থাপ- 
কতা ও সঙ্কোচযতা শক্তি বিশিষ্ট হইয়াচ্ছে। এ শক্তি 
থাকাতে হৃদয়নির্গত রক্তের প্রবাহ-বলে ধামনিক 
রহ্ধ, প্রথম বিস্তুত ও তৎপরে সন্কৃচিত হইয়৷ রক্তের 
গতি'সাধন করিতে থাকে । আমাদিগের দেশের 
চিকিৎসকেরা নাড়ীর গতি অনুভব করিয়া যে রোগ 
নির্ণয় করেন; তাহ। হৃছৃদরের সঙ্কোচন ও প্রসারণ 
কালে যে ধমনীর সন্কেচন ও প্রসারণ হয়, তাহা 
ভিন্ন আর কিছুই নহে । উহাতে বাধূ পিত্ত কফের 
নির্ণয় করা ভ্রমাত্সক যাত্র। ধমনী অপেক্ষ। শিরার 
স্থিতিস্থীপকতা ও সন্কোচাতা গণ অপ্প। যদি কোন 
শিরাকে অণ্পক্ষণ মাত্র বিস্তারিত করিয়! ছাড়িয়া দেওয়] 
যায়, তাহ! হইলে উহা! পুর্ববাঁবস্থা! অবলম্বন করে, কিন্তু 
দীর্ঘ কাল বিস্তারিত করিয়া! রাখিলে, উহার আর 
গুর্বাবস্থ। প্রাপ্তি হয় না। রৃদ্ধ বাঁকিদিগের শরীরের 
শিরার এরূপ বিস্তুতিভাব বিলঙ্ষাণ দেখিতে পাওয়া 
যায় । ধমনী-পথে যেরূপ বেগে রক্ত প্রবাহিত হয়, 
তাহা পরীক্ষাদ্বার| স্থির হইয়াছে। বান হৃদুদর- 
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হইতে যে প্রধান রক্তবহ নাড়ী নির্গত হইয়াছে) 
তাহার কোন স্থানে ছিদ্র করিয়া একী পারদ-বিশিষ্ট 
পরিমাপ-যন্ত্র প্রবেশিত করিয়া দিলে, তত্রতা রক্তের 
বেগে এ যন্ত্রের পারদ ৬ ইপ্% উর্ধে উঠটিয়। থাকে । 
ধমনীতে রক্ত যেরূপ বেগে প্রবাহিত হয়, শিরায় 
সেরূপ বেগ দেখাযায় না। শিরার রক্ুবেগে এবূপ 
যন্ত্রের পারদ-- ইঞ্চ মাত্র উর্ধগত হয়। * 

পুর্বে উল্লেখ কর। গিয়াছেঃ হৃদয়স্থ পেশী সঙ্কোচন 
অবিরত নহে। উহা একবার সন্কুৃচিত ও তৎপর- 
ক্ষণে বিস্তারিত হয়ঃ অতএব) বোধ হইতে পারে, রক্ত 
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে না গিয়! ছিন্ন প্রবাহে গমন করে) 
বস্তৃতঃ তাহা নহে। রক্ত অবিচ্ছিষ্ন প্রুবাছেই গমন 
করিয়া থাকে; কিন্তু সেই প্রবাহ সমবেগ-বিশ্িিষ্ট নহে) 
হৃছুদরের পেশীর সন্কোচন গ্রসারণে কখন রক্তের 
বদ্ধমান গতি কখন ভুলমান গতি* হইয়া থাকে। 

ধমনীপথে যেরূপ বেগে রক্ত-সঞ্চরণ করে, টৈশি- 
কায় উহার সেরূপ বেগ থাকে না। এরূপ হইবার 
বিশেষ তাৎপর্য আছে) টকশিকা দিয়া রক্তনঞ্চার- 
কালে রক্তের পু্টিকর পদার্থ শরীরলগ্ন হইতে থাকে। 

৪ 


* যে গতি ক্রমশঃ বর্থিত হয়, ভাহাকে বর্ধমান গতি এবং ষে 
গতি ত্রমশঃ তু্ব হর তাহাকে হ্ুলমান গতি কহে। 


১০৬ নরদেহ নিণয়। 


এই হেতু, তথায় উহার মৃদু গতি হওযায় তৎকার্ধ্য 
সম্পন্নের উপযুক্ত সময় লব্ধ হয়। 

হৃদয়ের প্রত্যেক সৎকোচনে যৎ্পরিমিত রক্ত হৃদয় 
হইতে ধমনীতে গ্রমন করে) ধমনীহইতেও সেই পরি- 
মিত রক্ত টকশিকায় প্রবিষ্ট হয়। শরীরব্যপ অসৎখ্য 
কৈশিকায় এ রক্ত সঞ্চালিত হয়) এই হেতুঃ কোন 
কান কারণে কোন কোন কৈশ্শিকায় রক্তসঞ্চারের 
ব্যাঘাত জন্মিলে অপরাপর টকশিকায় অধিক পরিমিত 
রক্ত প্রবিষ্ট হয়। আমাদিগের মনোমধ্যে ক্রোখ, 
ভয় ও লঙ্জ। প্রভৃতির উদ্রেক হইলে কোন কোন 
টকশিক। সন্কৃচিত হইয়া তন্মধ্যে রক্তের গতি রোধ 
করে; সুতরাৎ সেই রক্ত টকশিকান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া 
থাকে । এই হেতু বভই ক্রোথ ও লজ্জার সময়: 
গণ্ুস্থলস্থ কৈশিকায় অধিক পরিমাণে রক্ত-সঞ্চার 
হওয়ায় তৎকালে গণুস্থলের। লোহিতত্ব জন্মে এবং 
ভীত ও ভগ্নাশ হইলে তাহাতে রক্তের গতি নিরুদ্ধ 
হওয়ায় মুখমণ্ডল মলিন ও বিবর্ণ হয়। 

পরীক্ষা করিয়া রক্তের গতি দেখা যাইতে পারে 
একটী উজ্জল আলোকের উপরিভাগে জীবিত ভেকের 
জিহবা! রাখিয়া অগুবীক্ষণ দ্বার! দর্শন করিলে সেই 
জিহ্বান্থ ধমনী ও শিরার মধ্যে রক্তের গপ্তি অনায়া- 
মে নিরীক্ষণ করাঘায়। 


রক্ত-সঞ্চার। ১০৭ 


রাক্তের কার্য্য-_গুর্কেই উল্লিখিত হইয়াছে, রক্ত 
হইতে আমাদিগের শরীর পোষিত ও সম্বদ্ধিত হয়। 
রজ্স্থ পুিকর পদার্থ শরীরলগ্ন হইয়া) যে ভাগের 
ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা। পরিপুরণ এবৎ শিশুদেহের 
সম্বপ্ধন করে। টকশিকামধ্যে সঞ্চরগকালে রক্তস্থ 
পুষ্টিকর পদার্থ শরীরে সহযুক্ত হয়। কোন কোন 
পণ্ডিতের অনুমান করেনঃ যে রক্তের শো বিন্ুগুর্গি 
ক্রমে ক্রমে মস্তুতে মিলিত হইয়া কৈশিকার গাত্রাত্য- 
স্তর দিয়া নিসুত হয়; অনন্তর যে অঙ্গে যে পদার্থ 
ষংযোৌজন আবশ্যক; সেই অঙ্গে সেই পদার্থ সংযো- 
জিত হয়, অবশিষ্ট তরল পদার্থ লসীকারূপে পরিণত 
হইয়া লনদীকা-বহ নাড়ীমধ্যে প্রবেশ করে। যাহা 
হউক) রক্তের পোষণক্রিয়া টকশিকা দিয়া সঞ্চরগ 
কালেই হইয়া] থাকে এবং সেই সময়ে শরীরম্থ অনেক 
ছুযিত পদার্থ রক্তের সহিত সতযুক্ত হয়। 

যে অঙ্গ যত সঞ্চালিত হয়, সেই অঙ্রে সেই পরি- 
যাগ রক্তসঞ্থার হইয়া থাকে) এবং সেই অঙ্গ সেই 
পরিমাণে পুষ্ট ও বুলিষ্ঠ হয়। এই জন্যই নর্ভক- 
দিগের পদ ও'জজ্ঘ। প্রভৃতির পেশী এবৎ কর্মাকর 
দিগের ক্র্থ ও বাহ্স্থ পেনী অন]ান্া অঙ্গের পেশী 
অপেক্ষা সবল হয়। 

শরীরের অঙ্্র বিশেষ সঞ্চালন দ্বারা কেঘল সঞ্চা- 


৪ নরদেহ নির্ণয় । 


লিত অঙ্জেরই উপকার হয়, এমত নহে, তদ্দীরা 
অন্যানা 'ঙ্গেরও ভূরিষ্ঠ উপকার হয়। সঞ্চালিত 
অঙ্রে রক্ত সতেজ গমন করাতে সমুদয় শরীরের 
রক্ত-প্রবাহ সতেজ হইয়। শরীরের যে যে কার্ধয দ্বার 
রক্ত উৎপন্ন হয় তাহারও সতেজক্ফতা সম্পাদন 
করে। শিশুর সর্ধদ। ধাবন ও কুর্দন করে। তাহাতে 
ভাহাদিগের শরীরে সমধিক বেগে রক্ত সঞ্চার হইতে 
থাঁকে। ভাহাদিগের শরীরে যেরূপ সতেজে রক্ত 
সঞ্চার হয়, সেইরূপ শীঘ্র শীত্ব রক্তস্থ পুষ্টি-কর 
পদার্থ_-তাহাদিগের শরীরে যোজিত হয়) সুরাহ 
তত শীঘ্র শীঘ্র মাবার রক্তে পুষ্টিকর পদার্থ সংগৃহীত 
হওয়| আবশ্যক ভুক্ত দ্রবা পরিপাক হইয়াও নিশ্বাস- 
ক্রিয়! দ্বারা রক্তের পোষণী শক্তি জন্মে, সুতরাং 
তাহাদিগের পরিপাক-ক্রিয়া ও নিশ্বাস-ক্রিয়া শীঘ্র 
শীঘ্র হয়। এই নিমিতই শি্টদিগের সর্বদা ক্ষুত্বোধ 
হয়। এবৎ এই কারণেই তাহাদিগের শরীর সম্বপ্থিত 
হইতে থাকে। 
রক্তের সংশোধন ও. তাহাতে পৃষ্টিকর 
পদার্থের সংযোগ-টকশিকা- দি গমনকালে 
রক্তস্ত পুষ্টিকর পদার্থ শরীরলগ্ন হইয়া ও শরীরের 
দুষিত পদার্থ রক্কে মিলিত হুইয়] থাকে । সেই সমস্কে 
উহার বর্ণেরও ব্যতায় হয়) উহা'র উজ্জ্বল লোহিতবর্ণের 


রক্ত-সঞ্ধার । ২০৯ 


অভাব হুইয়। কিন্দিৎ কালিমা-বিশিষ্টতা জন্মে। 
মেই অবস্থায় উহার সংশোধন এবং উহাতে পুন- 
ক্বার পুষ্টিকর পদার্থের সংযোৌজন হগয়। নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় । সেই প্রয়োজন সাধন জন্য উহ! 
শিরা-পথে দক্ষিণ হৃৎকোষে আগমন করে । শিরা- 
পথে দক্ষিণহৃতৎকোষে আগমন করিবার পুর্বে উহা 
একপ্রকার শ্বেতবর্ণ রসের সহিত মিলিত হয়। এ 
শ্বেতরর্ণ রস লসীকা ও অন্নরমের সংযোগে উৎপন্ন । 
লসীক] জলের ন্যায় তরল, বর্ণহীন ও স্বচ্ছ, এবৎ 
ভূক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া তাহা হইতে যে রস জন্মে, 
তাহাই অক্গরন নামে খ্যাত । অন্নরস ছুপ্ধের নায় 
অস্চ্ছ শ্বেতরর্ণ তরল পদার্থ। লসীকারহ নাড়ীর 
সহিত অঙ্গরসবাহিনী অসৎখ্য শোষণী নাড়ীর 
সংযোগ আছে। এ সকল শোষণী নাড়ী পাকাশয়ের 
গাত্রে সংলগ্র“আাছে) তদ্দারা পাককাশয় হইতে অন্নরস 
শোষিত হইয়া লমীকাবহু নাড়ী-মধ্যে প্রবাহিত হয়। 
অনন্তর, এ অন্নরস-যুস্ত লসীকা, তদ্বহ নাড়ী দ্বার! 
দক্ষিপ-হৎকোযের নিট শিরাশ্থ রক্তের সহিত মিলিত 
হয়ঃ তাহাতেই রক্কে পুষ্টিকর পদার্থের সংযোগ 
হয়। 

রক্ত, শিরাপথে দক্ষিণ-হৃৎকোবে প্রবিষ্ট হইয়] 
তথ। হইতে দক্ষিণ হৃদুদরে এবৎ মেই স্থল হইতে 


১১০ -. মরদেহ নির্ণয় । 


ফ.স্ফুমীয় ধননী দ্বারা ফুক্ফুসে গমন করে। ফসম্ফুসে 
উপস্থিত হইলে উহার সম্যক পরিশোধন হয়। 
নিশ্বসিত বায়ুর সংযোগে রক্তস্থ দুষিত পদার্থ শরীর 
হইতে বহির্গত হুইয়া যায় উহার বর্ণ পুনর্ার উজ্জ্বল 
লোহিত হয়, এবৎ প্ুনর্ধার শরীর পোবণৌপযোগী 
হইয়া কস্ফপীয় শির] দ্বার। বাম-হৃৎকোষে গমন করে। 
অনস্তর, উহ বাম-হৃৎকোষ হইতে বাম হৃছৃদরে উপ- 
স্থিত হয়; তথ। হইতে পুনর্ধার ধমনী পথে সর্ঝশরীর 
ব্যাণ্ড হয়। এই রূপে শোণিত বারদ্বার শরীর-মধ্যে 
সঞ্চরপ করিয়া শরীর রক্ষা করে। 


শশা শাশাশসি 


ষন্ধ অধ্যায়। 


শ্বীসক্রিয়া। 
পৃথিবীতে আগমন করিয়া! আমাদিগের প্রথম কার্ধ্য 
নিশ্বাস গ্রহণ, ও পৃথিবী ত্যাগ-কালে শেষ কার্ধ্য 
প্রশ্বাস জ্যাগ*। এই নিশ্বাস,প্রশ্বাস আমাদিগের 
টি 


* স্থান ক্রিয়ায় ছিবিধ কার্ধন্ হইয়া থাকে | এক গরাকার দ্বার! 
বহিঃস্থ বায়শরীরস্থ হয়; অন্য পরকাধ। দ্বারা শরীরস্থ বায়, 
বহির্গত হইয়া যাঁয়। যে ক্রিয়া দ্বারা বাহ্য বায় শরীরে প্রবের্শ 
করে, সচরাচর লোকে তাহাকে নিশ্বাস গ্রহণ বলে, এই প্রযুক্ত 
তাহাকে নিশ্বাসক্রিয়া ও অন্য পরকারকে প্রশ্বাস ক্রিয়া শব্দে 
নির্দিষ্ট করা গেল । 
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জীবন রক্ষার মূল) তদভাবে আমর। ক্ষণকালও জীবিত 
থাকি না । দেহ-ভ্রান্ত বিবর্ণ দুষিত শোণিত ফক্ফ.- 
মে উপস্থিত হইয়! ইহা দ্বারা সংশোধিত হয়) এবছু 
আমাদিগের শরীরে সর্ধক্ষণ যে উত্তাপ বিদামান 
থাকে, ইহাই তাহার কারণ। 

শ্বীসযন্ত্র_ফ.ক্ষ,স, কনালী, এবৎ তদান্থুষঙ্গিক 
পেশা-নিচয় আমাদিগের শ্বাসক্রিয়ার গ্রধান যন্ত্র। * 

কুস্ফম কতকগুলি ক্ষুর ক্ষুদ্র বায়ুকোষ পুর্ণ। উহ 
ছুই ভাগে বিভক্ত-_একভীগরকে বাম ফক্স) ও অন্য- 
ভাগকে দক্ষিণ ফ.ম্ষ,স কহে। গলদেশের উপরিভাগ 
হইতে অবনমিত হইয়া একগী নলাকার প্রগালী 
ভূতীয় গ্রীবা-কর্শেরুকার সমীপবত্তর্ধ স্থানে দ্বিধা 
বিভক্ত হইয়া ছুই ফ্স্ফসে প্রবেশ করিয়াছে) এই 
প্রথালীকে কনালী কহছে। কণনালীর শাখায় 
ফক্ফ,সে প্রবেশ করিয়। অসঙ্থা শাখা প্রশাখায় বিতক্ত 
হইয়া সমুদায় ফ.্দু,সে ব্যাপ্ত, এব তাহাদিগের এক 
একী এক এক বায়কোষে পর্যাবলিত হইয়াছে । এ 
সকল বাদুকোষের (মে মুখ ক্নালীর সুক্ষ শাখায় 
মিলিত হইয়াছে) তন্ডিম্ন অপর মুখ অবরুদ্ধ । পুর্ণ- 
বয়স্ক ব্যক্তির ফর্্বসে এ সকল সুক্ষ শাখার পরিমাণ 
এক ইঞ্চির ত্রিংশৎ হইতে পঞ্চাশৎ ভাগের ভাগ 
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এবহ বাযুকোষের পরিমাণ এক ইঞ্চির সগ্ততি হইতে 
দুইশত ভাগের ভাগ হইবে । 

পঞ্গীরের গঠন বিবরণ প্রথনাধাসে বিবৃত হইয়াছে । 
উহার মধ্যে ফন্ম,স আবস্থিত আডে। ফম্ফণসের 
উপরিভাগ পগ্ররের অন্তর্দেশের সহিত্ত তল্যাকার ; 
এবৎ ফুস্ফুস পঞ্জরের গাত্রলগ্ন হইয়া আছে । পঞ্ভী- 
“রর পর্শকাগুলি পরস্পর পেশ্দী দ্বারা সৎযুক্তঃ এৰছ 
উহার অধোভাঁগে একখানি প্রীয় অর্দ গোলাকার 
পেশী সৎযুক্ত আছে। এ পেশীর গাল ভাগ উপ- 
রের দিকে সংস্থিত। উহা! সম্মুখদ্‌ক বুষ্কাস্থির 
সহিত, পশ্চাৎদিকে কশেরুকায় ও পাশ্ব'দিকে পর্শকাঁয় 
নিবদ্ধ। এ পেশী পঞ্জরের প্রা অর্ধভাগ পর্য্যন্ত 
অধিকার করিয়া আছে । উহার দ্বারা মধ্যকায় ছুই: 

শে বিভক্ত হইয়াছে । উপরিস্থ অৎশকে বক্ষঃ- 
স্থল এবং অধঃন্থ অক, উদর কছে। এঁপেশী 
উদরের উপরিভাগ আচ্ছাদন করিয়। আছে বলিয়া 
উহাকে উদরবিতাঁন নামে নির্দেশ করা খেল। 

শ্বীসত্তিয়]_বহিঃন্ত বায়ু মাসারদ্ধু ও মুখ দিয়া 
প্রবেশ করিয়া কণনালী দ্বারা ফস্ফ,স্সে প্রবিষ্ট হয়। 
তথায় গিয়। উহার কোন প্রকাঁর চাঁন] হয় না। 
তত্রত্য বায়ুকোষের অবরুদ্ধ মুখ উহার গতি নিরোধ 
করে। সুতরাৎ উহার বেগে বায়কোষ সমুদায় 
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স্ফীত হইয়া উঠে। এঁ বায়ু যখন বহির্গত হইয়! 
যায়, তখন এ সকল কোষ সন্কুচিত হয়। কিন্তু বায়ু- 
কোষস্থ সমুদায় বায়ু এককালে বহির্গমন করে না। 
বিশেষ বল দ্বার! প্রশ্বাস ত্যাগ করিলেও কিয়ৎ পরি- 
নিত বায়ু কোষাত্যন্তরে রহিরা যায়। পণ্ডিতের 
স্থির করিয়াছেন, কুঙ্ষ,স সম্পূর্ণ রূপে স্ফীত হইলে 
তাহাতে ৩*০ ঘন ইপ্জ পরিমিত বায়ুথাকে। স্থান 
ক্রিয়া দ্বারা গ্বড়ে প্রতিবার ৩৭ ঘন ইঞ্চ বায়ু বহির্গত 
হয়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রশ্বাস ত্যাগের 
পরও ২৭০ ঘন ইঞ্চ পরিমিত বায়ু ফ্স্কুসে থাকিয়া 
যায়, সুতরাৎ তৎকালে ফুস্ফুসের সম্পূর্ণ সঙ্কোচ 
হয় ন।। 

যে অবস্থায় আমর। শারীরিক শ্রন-লাধ্য কোন 
কর্থে ব্যাপৃত ন| থাকি? তখন কেবল উদর-বিতানের 
উন্নতি) অবনতি ও পর্শ,কা-চয়ের অপ্পমাত্র উন্নমনা- 
বনমন দ্বারা শ্বাস-ক্রিয় নির্বাহিত হয়। যখন উদর* 
বিতান অরনমিত হয়) তখন উদরস্থ আমাশয় অস্ত্র- 
প্রভৃতি উদর" বিতান দ্বারা নিপীড়িত হওয়ায় সম্মুখ 
ও পাশ্বদিকে, ক্বীতা হইয়া উঠে, তাহাতেই পঞ্জরের 
আয়তন-বদ্ধি ও উদরের আয়তন তুন্ব হয়। প্রশ্বাস 
ত্যাগ কালে উদর-বিতানের উন্নতি হইলে উদরের 
উপরিভাগে বাহ্‌ বায়ু নিপীড়ন করাতে এবৎ উদরা- 
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ৰরণের স্থিতিস্থাপকতা গণ প্রযুক্ত আমাশয় অস্ত্র 
প্রভৃতি পশ্চাৎ ও উর্ধা দিকে সরিয়া যায়। এই বূপে 
শ্বাসক্রিয়া-কালে উদরের স্ফীতি ও সন্কোচ হইয়া 
থাকে । শরীর ও মনের নুস্থিরতাবস্থ|য় এই প্রকারে 
শ্বাসক্রিযা নির্বাহিত হয়) কিন্তু চঞ্চলতাবস্থায় শ্বাস- 
ক্রিয়া-কালে বক্ষঃস্থলের ও পৃষ্ঠদেশীয় সমুদায় পেশীর 
কার্ধা হইয়া থাকে। 

শ্বসিত বায়ু-_বাহ বায়ু যখন নির্মল থাকে তখন 
তাহাতে ঢুইএপ্রকার বায়শীয় পদার্থ থাকে-_এক্টীকে 
যবক্ষারজান এনৎ আপরটীকে তক্সর্জান কহে । ১০০ 
ঘন ইঞ্চ-পরিমিত নির্মল বাহানা যুতে ৭৯.১০ যবক্ষার- 
জান ও ২০.৯০ আক্জান বায়ু থ|কে। প্রশ্বাস ত্যাগে 
যে বারু বহির্গত হইয়া যাম, তাহার ১*০ ঘন ইঞ্চ- . 
পরিমিত বাযুতে ১৬,০৩ ঘন ইঞ্চি অক্্রজান ও ৪, ২৬ 
ঘন ই, দ্বার অঙ্লারক বায়ু থংকে। নিশ্বাসগ্রহণে 
যে বাধু শরীরস্থ হর, তাভাতে এ ৪, ২৬ ঘন ইঞ্চ দ্বান্ 
অঙ্জীরক বায়ু থাকে না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, 
ফুম্ফ,সে ১০* ঘনইঞ্চ পরিমিত বায়ুর ৪.৮৭ ঘনইঞ্চ্‌ 
অগ্রজান বায়ু অপগত হইয়া উহী,৪.২৬ নই, দ্বার 
অঙ্গারক বায়ু বিশিষ্ট হয়। ₹ 

রসায়ন-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতের! স্থির করিয়াছেন) 
অঙ্গার ও অল্পজান বাধুর রাসায়নিক সংযোগে দ্বাক্ 
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অঙ্লারক বায়ু উৎপন্ন হয়; এবৎ এবাঘুর যে আয়তন 
তাহাতে তত্ুল্যায়ত জন্জান বাধু থাকে। তাহা 
হইলেই প্রশ্বসিত ৪.২৬ দ্বাক্ অঙ্গারক বায়ুর সহ- 
ঘোগে ৪.২৬ অগ্রজান বায়ু নির্গত হইয়া যায়। 
স্বুতরাৎ প্রতিপন্ন হইতেছে, কেবল ০.৬১ ঘনইঞ্চ, 
পরিমিত অন্তরঙ্গান বারু ফৃস্ফ,সে থাকিয়া যায়| কিন্তু 
নিশ্বসিত বায়ুতে যে পরিদাণের জলীয় বাস্প থাকে, 
প্রশ্থসিত বাধতে তদপেক্ষা অধিক পরিমিত জলীয় 
বাষ্প দেখা যায়। কোন নির্দিষ্ট পরিমাগবিশেষের 
অন্ত্রান ও উদজান বায়,র মিলনে জল উৎপন্ন হইয়া 
থাকে; অতএব এমত হইতে পারে? এ 0.৬১ ঘনইঞ্চ 
অগ্লজান বায়ু ফুক্ফুঃম উদজান বাধুর সহিত মিলিত 
হইয়। জলীয় বাস্পাকারে বহির্গত হইয়! যায়। তাহা 
হইলে ইহাই স্থির হয়, শ্ব।নক্রিয়া দ্বার] কিয়ৎ পরি- 
মিত শঙ্গার ও উদজান বায়ু শরীর হইতে নিষ্কাশিত 
ও কিয়ৎ পরিমিত অ্ীজান বাধু শরীরস্থ হয়; এবং 
এ অঙ্গার ও সদজান বাঘু স্বাকারে নির্গত না হইয়] 
অগ্রঙ্গানের সৎযোগে দ্বায় অক্সারক বানু ও জলীয় 
বাস্পের আকারে শঁরীর' হইতে বহির্গত হইয়া যায়। 

নিশ্বসিত বারু্ধ অগ্নু্জান তাগ শরীরের কোন্‌ 
স্থানে অঙ্গারের সহিত মিলিত হুইয়| দ্বামু অঙ্গারক 
বায়ু উৎপক্গ হয়ঃ তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের ভিঙ্গ 
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ভিন্ন মত আছে। কেহ ফস্কুস, কেহৰ| শরীরের 
রক্তসঞ্চার পথের অপর ভাগ বিশেষকে এরূপ ঘট* 
নার স্তান বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । বাহুল্য ভয়ে 
এস্কলে সে সকল মতের উল্লেখ করা গেল না। 
যাহাহউক; আমাঁদিগের শরীরে সর্ধঝদা যে উত্তাপ 
বিদ্যমান দেখিতে পাওয়। যায়) শ্বাসক্রিয়া তাহার 
কারণ। এ উত্তাপ শ্বাসক্রিয়! দ্বারাঃ হয় ফস্ফুসে 
না হয় সমুদায় শরীরে জন্মিয়। থাকে এবৎ নিশ্বনিত 
বায়ুর ফক্ফুসীয় টকশিকাগত রক্তের সহিত যে 
অক্ল্গান ও দ্বাল্ল অঙ্গারক বাঘুর বিনিময় হইয়। 
থাকে, তাহা এ উত্তাপ জননের সহকারী কারণ। 

গ্রতিদিবস পুর্ণবয়স্ক বাস্তিকর্তৃক ২২ ঘনফুট অক্ল- 
7 বায়ু নিশ্বসিত হইয়। থাকে; তন্মধ্যে ১৯ ঘন 
ফুট, দ্বান্্ন অঙঈগারুক বায়ুতে পরিগত হইয়! বহির্গত 
হইয়া যায়; অবশি্্ও, বোধ হয়, উদজান বায়ুর 
যোগে বাম্পাকারে বর্গত হঁয়। দ্বাক্প অঙ্গারক 
বায়ুতে পরিণত হুইয় এতিদিরস যত অঞ্জার শরীর 
হইতে বহির্গত হয়) তাহ পরিমাপ শ্রীয় পাচ 
ছটাৰক হইবে। 

উল্লিখিত বিবরণ পাঠে প্রভীনিত হইবে, নিশ্ব- 
সিত বায়ুর অল্লান ভাগ রক্তের সৎস্কার করিয়। 
আমাদের জীবন রক্ষা, কুরে) নুতরাৎ এ বায়ু 
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আমাদিগের জীবন রক্ষার নিখিত্ত অতীব প্রয়ো, 
জনীয়। ইতরেতর জন্্গণও তদ্দারা জীবিত 
থাকে | পুথিণীস্ক জীনসঙ্ঘা। বিবেচন। করিয়া! দেখি- 
লে অনায়াসে বোধ হইতে পারে, ঘর্দ অক্পজান 
বায়ু উৎপত্তির কোনরূপ উপায় ব্যবস্থাপিত না 
থাকে, তাহা হইলে তল্প দিবসের মধ্যেই বাহ বায়ুর 
অল্ত্রজান ভাগ নিঃশেষিত ও তাহা অনিষ্টকর দ্বক্র 
অঙ্জারক বায়, পরিপ্নুরিত হইয়া জীবলোকের ধ্বস 
সম্পাদন করে। আবার বাহ্‌ বাসুতে নির্দিষ্ট পরি- 
মাপের অযুজান বাঁয়ুর আধিক্য হইলেও জন্তগণ 
জীবিত থাকে না। অধিক পরিমিত অমুজান বায়ু 
নিশ্বসিত হইলে একগ্রকীর অস্বাস্্জনক মত্ত 
জন্মে; এবৎ অস্রজানের অতাৰ হইলে যেমন জীবন 
বিনষ্ট হয়ঃ তদ্দারাও সেইরূপ জীবন নাশ হয়। 
সুতরাৎ বাহা বাুতে, নির্দিষ্ট পরিমাণের অশ্লজানের 
আধিক্য বা অভাব, উভয়ই তুলারূপ অহিতকারী | 
অতএব) যাহাতে বাহ্‌ বায়ুতে নির্দিষ্ট পরিমিত অজ্র- 
জানের আধিক্য [বারণ ও অভাব বিমোচন হয়; 
এরূপ বিধান থাকা আবশ্যক । প্ররুতিকার্যেরও 
কোন অংশে সামপ্রসোর ম্ানতা নাই । পরম করুণা- 
বান্‌ পরমেশ্বর আবশ্যক পরিমাণে অক্লজান বায়ু 
জন্মিবার উপাষ়্ বিধান করিয়া সমুদায় আশঙ্কার 
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পরিহার করিয়াছেন। জন্থগণের ন্যায় উদ্ভিজ্জদিগে- 
রও শ্বাসক্রিয়া হইয়া থাকে । উহারা পল্লবদ্ধারা 
নিশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বান ভাগ করে। জন্কগণ যে 
পরিনাণে আক্জান নায়ু গ্রহণ ও দ্বাক্অঙ্গীরক বায়ু 
পরিত্যাগ করে; উদ্ভিজ্ঞগণ্র সেই পরিমাণে ছ্বাক্ 
অঙ্গারক নাযু গ্রহণ ও অঞ্জান বায়ু পরিত্যাগ 
ব্রে। তাহাতেই বাহ্বায়ুতে নির্দিষ্ট পরিমাণের 
অক্লান বায়ুর স্ডিতির ব্যতিক্রম হয় নাঁ। 

উদ্ভিজ্ঞগণ সকল সময়ে *ম জান বায়ু পরিত্যাগ 
ও দ্বাশ্নঅজারক বায়ু গ্রহণ করে নাঁ। দিবাভাগে 
তাহাদিগের গাত্রে নালোক লাগিলে উহার! অক্পজান 
পরিত্যাগ ও দ্বার অঙ্গারক বাঘু গ্রহণ করে) রাত্রি- 
কালে উহ্তাদিগের গাত্র আলোকস্পুষ্ট হয় না, তখন 
উহারা দ্বাক্্রমঙ্ারক বায়ু পরিত্যাগ ও অঝ্জান বায়ু 
গ্রহণ করিয়| থাকে । কিন্তু উহ্বারা দিবাভাগে যে 
পরিমাণে দ্বাক্ঙ্জারক বায় গ্রহণ ও অক্পজান পরি- 
ত্যাগ করে; রাত্রিকালে সে পরিমাণে অক্ান বায়ু 
গ্রহণ ও দ্বাক্ অঙ্জারক বাধু পর্রত্যাগ করে না। 
তাহাদিগের এ ক্রিয়া এরূপে নিষ্পন্গ হয় যে, বাহা 
বায়ুতে নির্দিষ্ট পরিমাণের অক্্রঙ্গাঃনর অভাব বা 
আধিকা হয় না। 

দ্বার অল্জারক বায়ু আমাদিগের জীবনের পক্ষে 
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অত্যন্ত অনিষ্টকারী। অতএব, রাত্রিকালে রৃক্ষমূলে 
থাকিলে কিন্বা সুগন্ধ সেবনজন্য গৃহমধ্যে কুন্ুমিতা 
লতাদি রক্ষা করিলে অথবা প্ুুম্পত্বাণ লইণলে আম।- 
দিগের স্বাস্থ্যনাশ হইতে পারে । কিন্তু দিবাভাগ্ে 
তদ্রপ ঘটনার আশঙ্ক। নাই; বরং তৎকালে তদ্দার! 
স্বাস্থারক্ষার আন্কুকুল্য হইয়। থাকে । এতদ্ছারা 
আমাদিগের প্রাচীন মনুপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রলিখিভ 
“রাত্রৌচ বক্ষমূলানি দ্র ভঃপরিবর্জঁয়েৎ"” এই বাক্যের 
সার্থকতা রক্ষা পাইতেছে। 

শ্বাসক্রিয়ার ৰপান্তর--শ্বাসক্রিয়ার উপর শরার 
গত অনেক কার্ধ্য নির্ভর করে। বন) মলত্যাগ, 
পান, শন্দোচ্চারণ, গীতক্রিয়া, ক্ষুৎ, জগ, রোদন, 
হাস্য, হিন্কা) নিষ্ঠীবনত্যাগ, নাসাধ্বনি) কাসি, বায়ু- 
উদ্গীরণ, শিজ্ষাণকত্যাগ্ প্রতুতি শ্বাসক্রিয়ার রূপান্তর 
বিশেষে ঘটিয়। থাকে & 

ইচ্ছাপুর্ক পঞ্জরমধ্যে বায়ু নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলে 
তাহার বেগে এবৎ উদর বিতানের ও উদরগত পেশী 
লমুহের সঙ্কোচনদ্ঠীরা আমাশয় হইতে ভুক্ত ভ্রব্য 
উদ্গীরিত হয়। নলত্যাগেও অন্ত্রের উপর এন্ধূপ 
ক্রিয়! হইয়! থাকে | 

কণনালীঘ্বারা বায়ু নির্গমনকালে যক্ত্রবিশেষে সংলগ্ন 
হইয়া স্বরের উৎপত্তি হয়। গ্রান স্বরোচ্চারণের প্রকার 


১২০ নরদেহ নির্ণয়। 


আমাদিগের মন কোন গ্রকার প্রগাঢ় চিন্তায় 
ব্যাস্ত হইবঝে অণ্পে অপ্পে বায়ু নিশ্বনিত হইয়া 
সমধিক বলে নির্গত হইঈয়। যায়। তাহাকেই দীর্ঘশ্বাস 
কহে। | 

অধঃস্থ চৌয়ালের গেশী সহসা সন্ক্চিত হইয়। যে 
বায়ু নিশ্বসিত হইতে থাকে; তাহাতেই জুস্তপক্রিয়! 
হয়। 

উদ্রৰিতানের মক্কাচন প্রভাবে ক্রমে ক্রমে শ্রেণী- 
বদ্ধ হইয়া! কতকগুলি প্রশ্বাসক্রিয়া হইলেই হাম্য 
হইয়া থাকে । 
নাসা পেশী সঙ্কুচিত হইয়া সমধিক বেগে বায়ু 
নিশ্বমিত ও পরক্ষণে বিশেষ বলে নির্গত হইলে ক্ষুৎ- 
কিয়া হয়। নিষ্ঠীবন ত্যাগ, বায়ু উদ্গীরপ, নাসা- 
খ্বনিঃ কানি প্রভৃতি ক্রিয়াও শ্বাসক্রিয়ার প্রকার- 
তেদদ্বারা ঘটিয়া থাকে। 

চর্মগত শ্বাস-_গ্রধানতঃ মুখ, নামা, কনা নী, 
কক্ষুন প্রস্ভুতি দ্বারা শ্বাসক্রিয়া নির্বাহিত হয়। 
চর্তর দ্বারাও কিয়ৎ পরিনাণে দাহ থায়ু শরীরস্থ 
হয় এবং শরীরস্থ দুষিত পদার্থ বহির্গত ইইয়। যায়। 
কিন্তু কক্ফসঃ অপেক্ষা চর্দের লচ্ছিপ্তা অল্প বলিয়া 
তারবারা অতিঅপ্পমাত্র বাঘু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া 
রক্ত সংস্কার করে । চর্মাগত পথে যে পরিমিত অক্র- 
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জান ৰা শরীরস্থ হয) এবং দ্বাক্ অঙ্জারক বায়ু 
শরীর হইতে নিষ্কাশিত হয়, তাহাতে রক্তের সমাক 
পরিশোধন হয় না। রক্তের সম্পূর্ণ সংস্করণ কেবল 
কক্ষুসেই হইয়া থাকে। ধমনী অপেক্ষা শিরা 
শরীরের উপরিভাগে ভাসমান ও তাহাতে রক্তের 
বেগ স্থান বলিয়] চর্দগত শ্বাসক্রিয়া দ্বারা শিরাস্থ 
রক্তের সহিত বাহ বায়ুর সহজে সংস্পর্শ হইতে 
পারে, এবহ দীর্ঘকাল তাহার পরিশোধন হয়। 
নিতান্ত ঘন ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিলে চর্ম্মা- 
পথে শরীর-মধ্যে বায়ু প্রবেশ ও শরীরস্থ দুধিভ 
পদার্থ নির্গমের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়, এই জনা 
ভাদ্শ বস্ত্র পরিধান করিলে পীড়া হইয়। থাকে। 
প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত স্থানে বাসের আবশ্য- 
কতা পরীক্ষা দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে, পুর্ণ-বয়স্ক 
বাক্তির স্বাস্থ রক্ষার জন্য গ্রতিঘণ্টায় ৩৫০ ঘন ফিট, 
নির্মল বায়ু আবশ্ফি। ইহার অতাৰ হইলেই 
আমাদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গের সন্ভাবনা। সক্কীর্ণ ব] 
জনাকীর্ণ স্থানে থাকিলে এই কল্যাণকর নিয়ম অপা- 
লিত হয়। .্থাসর্রিযাঘবারা ও চর্মাপথে আমাদিগের 
শরীর হইতে স্মুনবরতই . অনিষ্টকর পদার্থ সকল 
বহির্গত হইতেছে । অনারভ বা প্রশত্ত স্বা-ন থাকি- 


লে সেই সকল পদার্থ বাহ্বাফুতে বিস্তুত ২০ টি? 
রথ ১১ 
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ইয়! যায়) তাহাতে আমা্দিংগর কোন প্রকার অপ- 
কার হইতে পারে না, এবৎ নির্ঘাল বাহাবা়ু শরীরস্থ 
হইয়া রক্তের পরিশোধন করে। কিন্তু সন্ধীর্ণ বা 
জনাকীর্ণ স্থানে থাকিলে সেরূপ হইবার সন্তাবন। 
নাই। তাঁদৃশ স্থানে শরীর-নিঃসত অপকারী পদা- 
খের বাছলা হয়, এবহ প্রশ্বাসক্রিয়! দ্বার! সেই সকল 
স্কাদার্থ শরীরস্থ হইয়া স্বাস্থ্যনাশ করে । 

ছুর্ভাগ্য-ক্রমে আমাদিগের দেশের অতি অপ্প 
লোকের প্রশস্ত স্থানে বাস ও নির্মল বায়ু সেবন 
ঘটিয়া থাকে । ধফাহাদিগের শ্থানের প্রাশস্ত্য আছে, 
চতুর্দিক্‌ অপরিণত প্রযুক্ত ভাহাদিগেরও নির্ঘল বাযু- 
সেৰনের সম্যক্‌ প্রতিবন্ধকতা হয়; সুতরাৎ প্রশস্ত 
স্কানে বাঁস কর ন। কর! তীহাদিগ্রের পক্ষে তুলা হইয়া 
থাকে। নগর-নিবাসী এতদ্দেশীয় লোকের বাীর চতু- 
দিকে ছুর্থন্ধময় পয়ং-প্রণালী, পুরীষগদ্ধ, মৃত্রদ্ুষিত 
স্কান বা! আবব্জরনা-রাশি এবং পলীগ্রাম-বাসীর ভব- 
“নর চতুষ্পাঙ্থে র্গদ্ধময় গর্ত, অপরিস্কত বন, গুতি- 
গদ্ধিক কুক্করিণী ব পয়োনালী দেখিতে পাওয়া যায় 
না, এমত বাড়ী অতি বিরল। রাৎ*্তাদুশ স্থানে 
বাঁস করিয়া আমাদিগের দেশীয়* লোক রুগ্ন ও ভগ্র 
হইবেন, তাহার বিচিত্র কি 2 আবার এ দেশস্থ অনেক 
«€লাকেই গ্ুহদ্বর ও গবাক্ষাদি অগ্রশ্শস্ত করিয়া 
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থাকেন। কোন কোন” হে একটী দ্বারের অধিক 
রন্ধ,মাত্র লক্ষিত হয় না। সেরূপ গৃহে ন] নির্মল 
বায়ুসঞ্চার হইতে পারে, না তদ্বাসী ব্াক্তিদিগের 
শরীরনির্গত ছুষ্ট পদার্থ গৃহ হইতে অপসারিত হই- 
তে পারে। তাহাতে আবার সেই গুহ-মখে ব। 
তাহার দ্বার-দেশে আবর্জনা থাকিলে অনিষ্টোৎ- 
পাদনের পথ বদ্ধিত হইয়া! থাকে। * 

অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কৃত স্থানে বাস যেমন অনিষ্ট- 
কর, জনতা-স্থলেও অবস্থান তাদ্ুশ অকল্যাণ-কারী । 
বারশ্বার উল্লিখিত হইয়াছে, আনাদিগের শরীর হইতে 
প্রশ্বনিত বায়ু সহযোগে ও চর্মপথে নিয়তই অনিষ- 
কর পদার্থ সকল বহির্গত হইতেছে । জনতা স্থলে 
এককালে বহু লোকের শরীর হইতে এ সকল ছুষ্ট 
পদার্থ নির্ঘত হওয়ায় তত্রতা বায়ু দূষিত হইয়] যায়। 
চতুর্দিকে অট্টালিকা ও উপরিভাগে চক্দ্রাতপ দ্বারা 
অবরুদ্ধ বাঠী নৃত্যগীতাদি মহোৎ্সৰ উপলক্ষে জনা- 
কীর্ণ হইলে। তত্রত্য বায়ু বিষবৎ হইয়। থাকে। 
আমাদিগের দেশে ?পুজ! বা অনা ক্রিয়া উপলক্ষে 
তাছ্বশ স্থানে*বসিয়! সমুদায় নিশা যাপন রুরিবার যে 
কুপ্রথা আছে, তাহ! কতছুর ভয়াবহ, এতাদ্দীরা অনা- 
য়াসে অনুমিত হইতে পারে । সেরূপ স্থল কেবল 
গরশ্বসিভূ বা চর্দুপথে বহিগত ৰাঁযুস্থ অনিষউকর 
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পদার্থ দ্বার। দৃষিত হয়, এমত নহে, পথান্তর অবলম্বন 
করিয়া] যে সকল অনিষ্টকর পদার্থ শরীর হইতে বহি- 
গত হয় তদ্দার| তত্রত্য বায়ুর দোষ গ্রাপ্তির চরম 
সাম। উপস্থিত হয়। 

শ্বাস ক্রিয়ার সহিত শরীর স্গালনের সন্বন্ধ-_ 
শরীর-সঞ্চালনের সহিত শ্বাসক্রিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ 
আছে । অলস ও কার্য্য-মুদছু জন্ত অপেক্ষা পরিশ্রমী 
ও ক্র্য-সত্বর জন্তগণের শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা অধিক 
পরিমিত বায়ু শরীরস্থ হয়। মধুমক্ষিক। ও প্রজা- 
পতি অপেক্ষা তেকের শরীর শতগুণ অধিক হইলেও 
তাহাদিগের অপেক্ষা উহার শরীরে অন্প পরিমিত 
বায়ু নিশ্বলিত হইয়া থাকে। পরিশ্রমী ব্যক্তি- 
দ্রিগের অপেক্ষা অলস-দিগের শ্বাসক্রিয়! অন্প হয়, 
সুতরাৎ অন্পপরিমিত অক্রজান বায়, উহাদিগের 
শরীরস্থ হয়। যখন আমর দ্রুত গমন করি বা 
দৌড়াই তখন শীঘ্র শীঘ্র নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি; 
কখন কখন তৎকালে এমত অবস্থা হয় যে, শরীরের 
সেই অবস্থায় যে পরিমিত বাস আবশাক, আমরা 
তৎপরিনিত বায়ু গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারি না; 
তখন হাপাইয়া উঠিতে হয়। "শরীরের সঞ্চালন, 
পোঁষপ, রক্ত সঞ্চারণ ও শ্বাসক্রিয়ার পরস্পর সম্বন্ধাধীন 
এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। শরীর সপ্বগালনের 
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সঙ্গে সঙ্গেই শরীরস্থ অকর্মাণ্য কতক ভাগ শরীর হইতে 
নিক্ষাশিত হয়, সুতরাৎ রক্তদ্বার৷ তাঙ্কার পরিপুরণ 
হওয়া আবশ্যক । রক্তও এ ক্ষতি-পুরণ করিয়া 
গোষণীশক্কি-বিহীন হয়, সুতরাঁৎ ভক্ষিত দ্রবা ও 
আস্তরজান বায়ু হইতে পুনর্ধার উহার পোষণী-শক্তি- 
সম্পন্নতা প্রয়োজনীয় । অতএব) শরীর-সঞ্চালনে 
রক্তের সতেজ সঞ্চার আবশ্যক হয়, এবৎ রক্তের 
সতেজ সঞ্চার হইলেই নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্রুততা! 
প্রয়োজনীয় হইয়! উঠে। 

শ্বাসক্রিয়ার সহিত ভুক্ত দ্রব্যের সম্বন্ধ-_ 
আমাদিখের শরীর রক্ষার নিমিত্ত নিশ্বপিত বায়ুর 
অক্জান-ভাগ শরীরস্থ হুইয়] যাহাতে দ্বাকত্র অঙ্গারক 
বায়ু ও বাল্পে পরিণত হয়, তাহার বিধান থাক! 
আবশ্যক। অতএব তৃক্ত দ্রব্য হইতে যেমন শরীরের 
সম্ব্ধন ও অপচিত অহশ পরি পুরণ হওয়। আবশ্যক, 
সেইরূপ নিশ্বসিত অশ্লজান বায়ুর দ্বার অঙ্গারক 
বায়ুওবাস্পে পরিবর্তন জনা, তাহা হইতে জঙ্গার 
ও উদজান বায়ু নির্ঠিত হওয় প্রয়োজনীয়। রক্তস্ত 
অশ্জান বাগ বাক অঙ্জারক বায়ুতে পরিবর্তিত 
হওয়া এমনই আকশ্যক যে, যদ্দি কোন জন্তু উপযুক্ত- 
পরিমাণের অঞ্জার বিশিষ্ট ্রব্য ভোজন না করে, 
তাহ। ক অশ্লজান বানুর অভিরিক্ত ভাগ দ্বারা 
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শরীর হইতেই আবশ্াক-পরিমিত অঙ্গার গৃহীত 
হয়। অঙ্গার শরীরের একটা উপাদান। অতএব, 
কিছুকাল এ রূপে শরীরের অঙ্গার ক্ষয় পাইলে শরীর 
নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ ভঙক্ষিত দ্রব্যে যদি প্রয়ো- 
জনাতিরিক্ত অঙ্গার থাকে, তাহা হইলে এ অতিরিক্ত 
ভাগ মেদের আকারে শরীরে সঞ্চিত হইয়া তাহার 
গ্কলতা সম্পাদন করে। মেদ; প্রধানতঃ উদজান 
বায়ু ও অঙ্গারের সংযোগে উৎপঙ্গ হয়। (মদ-সঞ্চ- 
য়ের পর যদি এমত দ্রব্য ভক্ষিত হইতে থাকে, 
যাহাতে আবশ্যক পরিমাগের অঙ্গার ও উদজান 
বায়ুর ভাগ না থাকে, তাহ হইলে রক্তস্থ অস্জান 
ৰায়ু ক্রমশঃ মেদের অঙ্গার ও উদজান ভাগ গ্রহণ 
করিয়! তাহার ক্ষয় করিতে আরন্ত করে) তখন শরীর 
রুশ হইতে থাকে। 

জন্কগণ শিক্ষা থাকিয়া উত্তমাহার পাইলে স্থজ- 
তনু হয়) ও পরিশ্রশী- ব্যক্তিরা সেরূপ হয় না) তাহার 
কারণ এই । গুর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে) নিক্ষর্মা- 
দিগের নিশ্বাস প্রশ্বাস অস্প্য অপ্পে হইয়া থাকে, 
সুতরাৎ তাহাদিগের শরীরে অপ্প-পন্ধিমিত অক্রজান 
বায়ু প্রবিষ্ট হয়ঃ ও সেই পরিমাণের অঙ্গার ও উদ- 
জান বায়ুর আবশ্যকতা হয়। উত্তমোত্তম ভক্ষ্য দ্রব্য 
অধিক পরিমিত্ত অঙ্গীর থাকে, অতএব আবক্যকাত্বি- 
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রিস্ত অঙ্গারের ভাগ মেদরূপে শরীরে সঞ্চিত হুইয় 
শরীরকে সবল করিতে আরস্ত করে। কিন্তু যেমন উত্তম 
সামগ্রী ভোজন কর] যায়, সেইরূপ যদি সর্ধদ! শরীর 
চালন। করা যায়ঃ ব্যায়াম ও পরিশ্রম অবলম্থিজ্ হয়, 
ভাহ। হইলে রক্ত-সঞ্চারের দ্রুতত। সম্পাদিত, অধিক 
পরিমিত বায়ু নিশ্বসিত ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধিক 
পরিমিত অস্রজান বায়ু রক্তের সহিত মিলিত হয়, 
সুতরাৎ সেই পরিমাণের অঙ্গার ও উদজান বায়ুর 
আবশ্যকতা হওয়ায়) ভক্ষিত দ্রব্যের সমুদায় অঙ্গার 
ও উদজান ভাগ, অক্জান-কত্তৃক গৃহীত হইয়া মেদ- 
সঞ্চয়ের ও তজ্জন্য স্থলত] জন্মিবার ব্যাঘাত উপস্থিত 
করে। প্রায় সকলেই অবগত আছেন, নিয়মিত রূপে 
শারীরিক পরিশ্রম বাব্যায়াম করিলে শরীরের স্ত,লতা 
নিবারিত হয় । আমাদিগের দেশে ধন-সম্পন্ন ব্যক্তি- 
দিগকে যে স্থ,লকায় দেখিতে পাওয়া যায়, আলস্য ও 
খাদোর উৎকর্ষ তাঁহার কারণ। রাপাঘাট-নিবাসী 
গ্রসিদ্ধ ভূমাধিকীরী নীলকমল গাল-চৌধুরী ও তাহার 
কতিপয় পুত্ব এই রিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। শ্রতি- 
গোঁচর আছ, স্থলতা-নিবন্ধন তাহার! এককালে অক- 
মু হইয়! গিয়প্রছিলেন । শয়ন) উত্থান, উপবেশন, 
প্রভৃতি ক্রিয়াও ভাহাদিগের স্থায়ত্ব ছিলনা । এ 
সকল কর্ধের জন্য তীহাদিগকে/ভ্তোর সহায়ত! 


ক 


১২৮ নরদেহ নির্ণয় । 


লইতে হইত । অবশেষে তীহাদিগের অনেকের 
মেদ রোগে প্রাণত্যাগ হয়। ফলতঃ শরীর সবল ও 
কর্মঠ রাখিবার নিমিত্ত ভক্ষ্য দ্রব্যের গুপ ও পরিমাণের 
সহিষ্ত শারীরিক পরিশ্রমের সামঞ্জসা রক্ষা করা 
নিতান্ত আবশ্যক । 

অতি স্থ,লতা নিন্দনীয় হইলেও শরীরে কিয়ৎ- 
পরিমিত মেদ থাক! আবশ্যক। প্রথমতঃ উহ্াদ্বার! 
শরীরের কোৌমলাৎশগুলি আচ্ছাদিত থাকে; দ্বিতী- 
য়তঃ উহা তার্শ তাপ-পরিচালক নহে । শরীরের 
কোমলাৎশ গুলি উহাদ্বার] আচ্ছাদিত থাকায় সহসা 
এ সকল অহশ আহত হইতে পায় না। শরীরের 
সর্বাবয়বের মধ্যে চক্ষু অতীব প্রয়োজনীয় ও নুকুমারঃ 
এই জন্য মেদস্তর-পরিরত হইয়।"উহা কোটর-বিশেষে 
সৎস্থিত আছে। পদতল; গমনকাঁলে সর্ধদা আহত 
হইবার সম্ভাবনা, এইপ্রযুক্ত সেইন্থল মেদদ্বারা আরত 
আছে) তাহাতেই গমনকালে মৃতিকাম্পর্শে পদ 
আহত হয় না। মেদ শরীরের উপরিভাগে থাকিয়] 
অঙ্গাদি আর্ত রাখে; এব উহার তাপ-পরিচালকতা-. 
ধর্মের অন্পতা প্রযুক্ত শরীর হইতে অথিৰক পরিমিত 
তাপ বহির্গত হইতে পারে না| তাহাত্তেই মেদ-বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদিগের শরীর উষ্ণ থাকে; এবং শীত-নিবন্ধন 
কশকায় ব্যক্তিদিখ্বের অপেক্ষা অল্প কষ্টানুভব হয়। 





সগ্চম অধ্যায়। 


০০০০ 


অন্ন-্পরিপাক। 


অন্ন আমাদিগের জীবন রক্ষার সুল। উহাদ্বার 
শরীর সম্বপ্ধিত ও তাহার প্রাত্যহিক ক্ষতি পরিপুরি ত 
হয়। উহ] হইতেই রস; রক্তঃ মাহস, মজ্জা, অস্থি প্র- 
ভূতি জন্দিয়া শরীরকে রক্ষা করে। আমরা যদবন্থাপন্ন 
দ্রব্য ভোজন করি, তদবস্থ1 দর্শন করিলে উহ! হইতে 
এ সকল পদার্থ উৎপন্ন হইবে) অসম্ভব বোখ হয়। 
কিন্ত পরমেশ্বরের কার্ষ্যে কিছুই অসম্ভুব নাই; তিনি 
অচেতন পদার্থ হইতে চেতন জীব সৃষ্টি করিতেছেন, 
এব চেতনকে অচেতনে পরিণত করিতেছেন 
তাহার কার্ধ্য সকলই অন্ভুত ও সকলই বিষ্ময়কর ! 
তিনি শরীর-রক্ষোপযোগী পদার্২-সকল অঙ্গে নিগুট- 
রূপে রক্ষা করিয়াছেন) অন্ন হইতে তৎ্নমুদায় সমু- 
স্তুত হইয়া আমাদিগের শরীর রক্ষা করিতেছে । আ- 
বার শরীর, জল ও মৃত্তিকাদিতে পরিণত হইতেছে 
এবৎ তত্নমূহ পুনর্ধার অঙ্গাকার ধারণ করিয়] জীব- 
মগুলের জীহন রক্ষা করিতেছে । 

উচ্ভিজ্জ-শরীরে যেমন মুল দ্বার মৃত্তিকা হইতে ও 
পল্লব দ্বারা বায়ু হইতে পুষ্টিকর পদার্থ সংযোজিত 
হয়, জন্থশরীরে পুর্টিকর পদার্থের সংযোগ গরূপ 


১৬০ নরদেহ নির্ণয় | 


সহজে হইতে পারে না। অঙ্গার, চূর্ণ? লবণ, যব” 
ক্ষার-জানবায়ু প্রভৃতি আমাদিগের শরীরের উপা- 
দান। পৃথিবীতে এ সকল পদার্থ রাশি রাশি আছে) 
কিন্ত সাঁনানা অবস্তায় উহার! শরীরস্থ হইয়! আমা- 
দিগের দেহ রক্ষা করিতে পারে না। আমর] মাংস 
বা শস্যাদি যে সকল দ্রব্য তভোজন করিঃ এ সকল 
পন্দার্থ তাহাদিগেরও উপাদানরূপে থাকে, এবৎ এ 
সকল দ্রবা ভোজন করিলে তাহা হইতে সমুৎপন্ন 
হুইয়] আমাদিগের শরীর পোষণ করে। আমর! 
দ্রবোর যে অবস্থায় তাহাদিগকে ভক্ষণ করি, মে অব- 
স্থাতেও তাহাদিগের শরীর-পোষণোপযোগী শক্তি 
থাকে না। ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা সেই নকল দ্রব্য 
হইতে পুষ্টিকর পদার্থ সকল প্রথক হইয়া শরীরে 
সংযুক্ত হয়; অবশিষ্ট ভাগ অকর্মগয প্রযুক্ত শরীর 
হইতে বহির্গত হইয়া যায় ।, যে ক্রিয়। দ্বারা এ 
ব্যাপার সম্পন্ন হয়ঃ তাহাকে পরিপাক-ক্রিয়া! কহে। 
আমাদিগের শরীরে অঙ্গের পরিপাক অতি আশ্চর্যয- 
রূপে সমাধ। হয় । 

পাকযন্ত্র-য যন্ত্র দ্বার ভৃত্ত দ্র্কের পরিপাক 
হয়) তাহাকে পাক্ষন্ত্র কহে । গপাঁকাশয়, যকত ও 
পাললিক গাক-যন্ত্রের প্রধান উপকরণ। মুখ হইতে 
আরস্ত করিয়া &ঘ নলাকার প্রণালী মলছার পর্য্যন্ত 


অশ্ন-পরিপাক। ১৩১ 


বিস্তুত হইয়াছে, তাহাকে পাঁকাশয় কহে । পাঁকা- 
শয়ের টদর্ধ্য প্রায় ২০ হস্ত হইবে, কিন্তু সকল স্থানে 
উহ্থার ব্যাস-পরিমাণ সমান নহে। মুখগহ্বর) গল- 
গুহ1, অঙ্গনালী, আমাশয়, অস্ত্র প্রভৃতি পাফাশয়ের 
ভাগ-বিশেষের ভিশ্নাভিধান মাত্র। 

মুখ-গহ্বর কাহাকে কহে, তাহ! সকলেই অবগত 
আছেন । উহাতে ত্রিযুগল মাৎসগ্রন্থি * আছে, 
ভাহাদিগকে লালাভ্রবণ কহে। স্থিতি-স্থানানুষারে 
তাহারা ভিন্ন ভিঙ্ন নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথ।-- 
কার্ান্তিক চোয়ালাধঃ ও জিহ্বাধঃ | 

মুখুগহ্বরের পরশ্থিত পাকাশয়ের ভাঁগকে গলগুহ] 
কহে । শলগুহ1 প্রায় যুখ-গন্বরের নায় আয়ত। 
গলগুহ৷ হইতে যে নলাকার প্রণালী দ্বার অক্ন উদরে 
গমন করে তাহাকে অন্ননালী কছে। অন্ননালীর 
টদর্ধ্য প্রায় ৯ ইঞ্চ এবৎ অস্তঃস্থ ব্যাস এক ইঞ্চের কিছু 
স্থান। অঙ্গনালী, বঞ্চঃস্থল ও উদর-বিতানের ম্রখ্য 
দিয়! গমন করিয়া উদরের কিঞ্িঃৎ বামভাগে পাঁকা- 
শয়ের অপেক্ষাকৃত) অধিকায়ত একটী ভাগে মিলিত 
হইয়াছে, এ ভাগকে আমাশয় কহে। জামাশয়ঃ 
থলির আকার ঠীবৎ বক্রভাবে অবস্থিত) উহ ৩1৪ 





* অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এন্থিরাঁশি সদৃশ মাংসময় পার্কে মাঁং- 
সগ্রন্থি কহে। সুতরাং মাংসগ্রস্থি বলিন্ত্ল একট। মাত্র গ্রন্থি 
বুঝাইবে না, বহুল গ্রন্থি সমন্ডি একটী বন্তু্কে বুঘিতৈ হইবে । 


চির নরদেহ নিণয় । 


পিল্ট 1 সামগ্রীতে পুর্ণ হইতে পারে । উহার গাত্রে 
বহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাৎসগ্রন্থি আছে। 

আমাশয় হইতে আবার পাকাশয়ের পরিসর 
অপ্প হইয়াছে । আমাশয় হইতে আরন্ত করিয়। 
প্রায় ১৩।০ হস্ত পরিমিত পাঁকাশয়ের ভাগকে ক্ষুদ্র 
অস্ত্রবা পক্কাশয় কহে । উহার গঠন নলাকার, কিন্ত 
উহার মধ্যে অনেক গুলি ভাজ আছে । সকল স্থানে 
উহার ব্যাস-পরিমাণ সমান নহেঃ কোন স্থলে ১ ইঞ্চ 
ও স্থলান্তরে ১৭ ইঞ্চ হইবে । ক্ষুত্র অক্সর হইতে মল- 
নালী পর্ষ্যস্ত সমুদায় ভাগ রৃহৎ অস্ত্র নামে আখ্যাত 
হইয়াছে । ব্বহৎ অস্ত্র প্রায় ৪1০ হস্ত দীর্ঘ এবৎউহার 
ব্যাসপরিমাপ প্রায় ২।০ ইঞ্চ। ক্ষুদ্র অস্ত্র অপেক্ষা 
ইহার ব্যাস-পরিমাণের 'আসাখিক্য আছে বলিয়া ইহা 
রহৎ অস্ত্র নাঁমে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষুদ্র আক্ত্র হইতে 
ব্লহৎ অস্ত্রের গঠনপ্রণালী সর্ধতোভাৰে ভিন্ন! ইহার 
সর্ধণঙ্জ অঙ্গরীয়াকার সংকোর্টন বিশিষ্ট । আমাশ- 
হের ন্যায় অস্ত্রের সর্ধাঙও মাংসগ্রন্থি সম্পন্ন | রুহৎ 
অস্ত্র হইতে মল-দ্বার পর্যানস্ত পাকাশয়ের ভাগ মল- 
নালী নামে অভিহিত হুইল । মলনলীর উদর্থ্য ৭ 
ইঞ্চ এবং ব্বহতৎ আস্ত্র হইতে ইচ্ছার ব্যাস-প্পরিমাণ 
কিঞিহ নান । ইহ] নলাঁকার , কিন্থ ইহার প্রান্ত- 








মাপের পাত্র, ঠা আধ দের হইবে। 


অন্ন-পরিপাক। ১৩৩ 


তাগে মল আসিয়। জমিতে পারে, এমত পরিসরিত 
স্থান আছে । 

পাকাশয়ের টদর্থ্য. এত অধিক হইলেও তাহা 
জড়িতাকারে শরীরের অপ্পায়ত অৎশবিশেষ মধ্যে 
যথোচিতন্ূপে সংস্থাপিত হইয়াছে । উহার বক্রতা 
দ্বারা তন্মধ্যে খাদ্যের গতি নিরোধ হয় না; বরৎ 
আবশ্যকমত গতি হুইয়৷ রীতিমত পরিপাকক্রিয়! 
সমাধ। হইয়। থাকে । 

গলগুহা হইতে মলদ্বার পর্যন্ত পাঁকাশয়ের আন্ত- 
দেশ একপ্রকার আবরণে আবৃত আছে--তাহাকে 
উন্নম্মিক অন্তত্তক,কহে। এ ত্বক ক্ষুদ্র ক্ষুত্র শিরা, 
লঙীকাবহ নাড়ী, এবং অসৎখ্য সুপক্স সপ রদ্ধ। সমা- 
কীর্ণ। এত্বকের বহির্দেশ পেশী-স্ত্রের ছুই স্তরে 
আব্ত; এবং সমুদ্দায় আবার একপ্রকার মাস্তক 'নব- 
রণে বেষ্টিত আছে । পাকাশয়ের গাত্রস্থ টষ্টান্মিক অন্ত- 
স্ববক্হইতে অনবরতই, গ্লেম্মবিশেষ নিআ,ত হইয়া 
থাকে । 

শরীরের দক্ষিণ ভাগে উদ্র-বিভাঁনের দ্ব্যবহিত 
নিষ্বে যক্ৎ অবস্থিত উহ্বার উপরিভাগ আমাশয় 
ও আস্ত্রের উপরি আছে। পুর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীরে 
যককতের পরিমাণ প্রায় /১%/* ছুটাক হইবে । 
উহার টদর্ঘ্য ১০1১২ ইঞ্চ গ্রস্থ ৬1৭ টৎ এবহ সর্বা- 
5৯ 
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ধিক বেধ ৩ ইঞ্চ হইবে । উহা হইতে একটী প্রণালী 
নির্গত হইয়] আমাশয়ের কিঞ্চিৎ নিয়ে ক্ষুদ্র অস্ত্রে 
প্রবেশ করিয়াছে । রা 

পাললিকঃ আমাশয়ের নিয়ে আড়ভাবে বিস্তুত 
আছে। উহ কেবল, মাৎসময় পিগু, এইহেতু পাল- 
লিক নামে নির্দস্ট হইয়াছে। যক্কৎ হইতে একী 
প্রণালী আসিয়৷ পাকাশয়ের যে স্থানে মিলিত হই- 
য়াছে, পাললিক হইতেও একটী প্রণালী নিঃসৃত হইয়া 
পাঁকাশয়ের সেই স্থানে সংযুক্ত হইয়াছে। 

পাকাশয়ের মধ্য মখ্যে কপাট আছে। এ সকল 
কপাট, পাকাশয়ের পথ আবশ্যকমতে রুদ্ধ বা মুক্ত 
করিয়। দেয়। মুখগহ্বর ও গলগুহা এই উভয়ের 
মধ্যে একখানি কপাট আছে--উহাকে উপজিন্ব| 
কহে । ধ্জানন), মুখগব্ধর হইতে গলগুহায় গমনকালে 
এ কপাট পশ্চাৎ্দিকে অপস্ৃত হইয়া পথ প্রদান 
করে। আমাশয় হইতে ক্ষুদ্র অন্ত্র-প্রবেশমুখে এক- 
খানি পেশী আছে; এ পেশীও কপাটবৎ কার্য করিয়। 
থাকে । এ পেশীকে দ্বাররক্ষী পেশী কহে ! আমা- 
শয়ে অঙ্গের যেরূপ পরিপাক হওয়া! আরুশ্যক, তাহ। 
হইলেই, এ দ্বাররক্ষী পেশী ক্ষুত্র অদুন্ত্র অঙ্গের গমনপথ 
মোচন করিয়। দেয় । ক্ষুদ্র অস্ত্র ও বৃহৎ অক্ত্রমধ্যেও 
একখানি কপাট (আছে 1 জগদীস্বর এই সকল কপাট, 
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এমনি কৌশলে স্থাপিত করিয়াছেন যে, ইহার! আপ- 
নাদিগের কার্যকাল আপনারাই বুঝিতে পারিয়! 
আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন করিয়! থাকে। 

পাচক রস-র্পাচ প্রকার রস সহযোগে অন্সের 
পরিপাক হয় । সামীনাতঃ & সকল রূসকে পাঁচক 
রম কহে । এ সকল পাঁচক রসের পৃথক্‌ পৃথথক্‌ নাম 
এই 7; লালা; আমাশয়িক রস, পাললিক রস) পিস 
ও অন্ত্ররস । এই সকল রূস শরীরের ভিন্ন ভিন স্তল- 
নিত রসের ন্যায় রক্তহইতেই উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
উহার! রক্ত হইতে জন্মিলেও রক্তের প্রকৃতির সহিত 
উহ্াদিগের এরুতির ভূয়িষ্ঠ ভেদ আছে, যে সকল 
পদার্থের ভাগ-পরিমাণ রক্তে অতি অণ্প আছে) এ 
সকল রসে তাহাদিগের আধিকা দেখা যায়। আবার 
রক্ত ক্ষারাস্বাদ হইলেও তক্গিঅত রস অন্ধ হয়, 
কখন বা রক্তের ক্ষারবত্তা অপেক্ষা তত্অ,ত রসে 
অধিক পরিমাণে ক্ষার (দখা যায়। ভিঙ্গ ভিন্ন রস- 
অবণ-গ্রন্থি হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রন নির্গত হয়। 
আমাঁশয়িক রস অত্র এবৎ অক্ত্ররস ক্ষারযুক্ত দেখ। 
শিয়া থাকে ।* কখন কখন একপ্রকার রসভ্রবগগ্রস্থি 
হইতে তিন্ন ভিন্ন মময়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রকার রসআৰ 
হয়। কিন্তু কিরূপে এই সকল অন্তত ঘটন! সঙ্ঘটন 
হয়) তাহার কারণ সম্যক অবধারিতঁহয় নাই। 
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মুখ-নধ্ান্থ লালা-অবণ গ্রন্থি হইতে লালা নির্গত 
হয়। লাল! প্রায় অনবরতই মুখমপ্দে প্রত হইয়া 
থাকে । সকল লালা-অ্রবণ গ্রন্থি হইতে একপ্রকার 
লালা নিত্,ত হয় না। জিহ্বাধঃ গ্রন্থি অপেক্ষা 
চোয়ালাধও গ্রন্থি-নিঃসৃত লালারী জলের ভাগ অণ্পঃ 
এবছ কর্ণান্তিক গ্রন্থি নিঃসৃত লালায় জলের ভাগ 
অধিক। লাল৷ ঈষৎ আঠাযুক্ত, নির্গন্ধ ও অন্পস্বাদ্ 
খাদ্য চর্বণকালে যে লাল গ্রত্রুত হয় তাহা ঈষং 
ক্ষার । পুর্ণবয়ন্ক ব্যক্তির মুখে প্রতিদিবস ॥* হইতে 
1%০ ছটাক পর্য্যন্ত লাল| প্রশুত হইয়া! থাকে। 

আমাশয়ন্থ গ্রন্থিত রনকে আমাশয়িক রস কহে। 
আমা্শয়িক রস বর্ণহীন ও স্বচ্ছ। জন্তগণের গাত্রগত 
গঙ্ধানুরূপ তাহাদিগের আমাশয়িক রসে কিছু কিছু 
গন্ধ অর্নষ্িত হয়। আমাশয়িক রমের আন্বাদ কিপিওৎ 
লবণ । আমাদ্িগের শরীরের এ রসের ভার জল 
অপেক্ষা বড় অধিক নহে। যে পাত্র পরিমিত জল 
এক শত সের ভারী, সেই পাত্র-মিত আমাশয়িক 
রস এক শত বিৎশতি সেরের অধিক ভারী নহে। 
এ রসে শতকরা ৯৯ অংশ জল আছে, জবশিষ্ট ভাগ 
একপ্রকার লাবগ ও জারক পদার্থ ম্ত্র। 

পাললিক হইতে যে রস নির্গত হয়ঃ তাহাতে 
পাললিক রুল (কছে। পাললিক রম ৰর্ণ-বিহীন; 
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উহাতে যে যে পদার্থ আছে, তাহা নিশ্চিত জানা 
ধায় নাই। কোন পপ্ডিত্ের মতে উহা ক্ষারযুক্ত 
ও কোন পণ্ডিতের মতে অস্রবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে । ঘক্কৎ হইতে যে রস নির্গত হয়) তাহা 
পিত্ত নামে খ্যাত। পিত্ত তরল ঈষতক্ষারযুক্ত ; হরি- 
দ্রাভ পিঙ্গলবর্ণ এবৎ তিক্ত ও মধুর রসাশ্রিত স্বাদ। 
পিভ্বে শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগ জল আছে; একুহ 
উহাতে ছুই প্রকার লাৰণ পদার্থ আছে। পাললিক রূস 
ও পিত্ব অস্ত্রের একম্থানে আলিয়। জমিতে থাকে । 

অন্ত্রগাত্রন্ত ক্লোন্মিক অন্তত্ত্বকে যে সকল মাহস- 
গ্রন্থি আছে, তৎঅ.ত রমকে অস্ত্ররস কহে। অন্ত্ররস, 
নির্মল; স্বচ্ছঃ ও ক্ষারযুক্ত 1 

এই সকল রস-সৎযে'গে অন্নের পরিপাক-ক্রিয়। 
হইয়? থাকে । কিন্তু প্রত্যেক রসদ্বারা তর্সিউ্ঘব স্থলে 
পৃথক্‌ পৃথক রূপে অঙ্গের পরিপাক হয়না । মূখ 
হইতে অঙ্গের পাকাশয়-মখধ্যে গমন কালে ক্রমে ক্রমে 
এ সকল রম তাহাতে মিলিত হইয়া তাহার পরিপাক 
ক্রিয়া সমাধ। করে। এই পরিপাক-ক্তিয়াদ্বার| অন্ন হই- 
তে পুষ্টিকর পদার্থ পৃথক্‌ হইয়া। শরীরে থাকিয়া যায়; 
অবশিষ্ট অসার ভ্ঠুগ শরীর হইতে বহির্গত হয়। 

খাদ্য দ্রব্যের সহিত পাঁচক রসের সম্বন্ধ__ 
সকল বস্ত সকল প্রকার পাঁচক রসে প্রাচা নহে। কোন , 
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বস্তর পাকক্রিয়! সম্পন্ন জনা) তাহাতে বিশেষরূপে লা 
লার সংযোগ আবশ্যক করে । কোন বস্তর পাকক্রিয়ায় 
তদ্দার। কিছু আহন্থুকুল্য হয় না। পরীক্ষাদ্বারা অৰ- 
ধারিত হইয়াছে, মেদ, টতল, নবনীত প্রভৃতি ভক্ষ্য- 
দ্রবে)র টস্সহিক অৎশ ও যবক্ষারজ।ন-বিশিষ্ট খাদা 
পরিপাক বিষয়ে লালার কিছু সহায়তা নাই । উহা! 
দ্বার কেবল খাদ্য দ্রব্যের শিটিভাগ পাচিত হয়। 
আবার, শস)াদির শ্বেতনার) * লালার সংযোগ ভিন্ন 
অন্যানা পাচক রসে কোন ক্রমেই পরিপাক হয় ন1। 
আমাশয়িক রসেও সকল দ্রবৰা সমানরূপ পরি- 
পাক হয় না। এই নিমিতঃ সকল দ্রব্য সমান কাল; 
আমাশয়ে থাকে না। একাসনে বসিয় মাংস ও 
শালাাদি আহার করিলে, শস্যাদি তুরায় আমাশয় 
হইতে বর্ধহঘগত হইয়া যায়; কিন্তু মাংস তাহাতে দীর্ঘ 
কাল থ।কিয়। জীর্ণ হয়। খাদ্যের সুত্র জনক পদার্থ, 
ঘুটেন* ও আল.বুমেন* এবথ পানীর্ধ্য* পদার্থ আ- 
াশয়িক রসে জীর্ণ হয়। উহ! দ্বারা মেদ ও উতল 
জীর্ণ হয় না। শন্যাদির স্বেতনার্‌, চিনি, ও ঘননি- 
াস* পরিপাক বিষয়েও উহার সহায়তা,নাই | জল- 
পাচ সমুদায় দ্রব্য তদ্দীর! জীর্ণ হয়; তন্তিঙ্গ ফস্ফেট 
অফ. মেগ্নিলিয়া, লৌহ প্রভৃতি অনেক পদার্থ তদ্দার! 
* পরিশিষ্টে দেখ্্‌। 
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পাচিত হইয়া থাকে । রুটী গোলমালু প্রভৃতি শিটি- 
বল দ্রবা আমাশযে সর্বতোতাবে জীর্ণ হয় না; অক্ত্র- 
মধো উহ্থাদিগের পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয । অতএব 
ভূক্ষ,দ্রনোর আমাশয়ে স্িতিক্াল অন্ুলারে তাহার 
লগঘৃপাকত্ব বাগুরুপাঁকত্ব জানা যায় ন1। দুষ্পাচা 
দ্রব্যাদিও ত্বরায় আমাশয় হইতে আন্ত্রে নিঃসৃত হয় 
এরছ সুখ-পাচ্য সামগ্রীও তথায় দীর্ঘকাল থাকে,। 
শস্যাদি অপেক্ষা মাৎস ভইতে পুষ্টিকর পদার্থ পাক- 
ক্রিয়া দ্বারা সহজে পৃথক হইতে পারে; সুতরাৎ 
শস্যাদি অপেক্ষা মাৎল লঘ্বুপাক বলিয়া গগ্য। কিন্ত 
এ উভয় প্রকার খাদা এক সময়ে আহার করিলে 
শস্যাদি আমাশয়হইতে শীঘ্র বহির্গঘন করে) অথচ 
মাংস তাহাতে থাকিয়! যায় । অতএব পাকাশয়ের 
যেকোন স্থান হউক, যে খাদ্য সহজে পরিপাক হয়, 
তাহাই লঘুপাক বলিয়] ৰাচা। 

খাদ্যের যে ট্মিহিক* ভাগ লালা ও আমাশয়িক রস 
ছার! জীর্ণ ন! হয়) তাহ পাললিক রসে জীণ হয়। 
পাললিক রসম্বারা শস্যাদির শ্বতসারও জীর্ণ হয় । 
কিস্ তদ্দারা খাদের শিটি ভাগ জীর্ণ হয় না। পিন্ত 
অন্যান্য দুল অপেক্ষা পীকবিষয়ে অপ্প কার্যকারী । 
উহা দ্বার! দ্রব্যের শি'টিতাগ জীর্ণ হয় না) এবৎ পাল- 
লিক রস দ্বার যেমন টন্সহিক ভাগ [চিত হয়ঃ উহ] 
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ভ্বার! তাদশ হয় না, ফলতঃ পাককার্ধযে উহ1 কেবল 
পললিক রসের সহায়তামাত্র করিয়া থাকে । পিত্ব- 
দ্বার] মল নিঃসরণেরও অনেক সাহাযা হুইয়। থাকে । 
ভূক্-দ্রবোর সহিত অন্ত্রসের সংযোগ কালে তাহাতে 
অপরাপর পাচক রস মিলিত থাকে? সুতরাৎ পাক- 
ক্রিয়ায় অন্ত্ররসের কার্যকারিতা নিশ্চিত রূপে অৰ- 
খরিত হইতে পারে নাই । পণ্ডিত ফে.রিক্স.কহেন। 
৫মদ ও শস্য!দির শ্বেতসার পরিপাক বিষয়ে অক্ত্র- 
রসের কিছু কার্যাকারিতা আছে । 

চর্ববণক্রিয়া আমরা হস্ত দ্বার! খাদা দ্রব্য গ্রহণ 
করিয়া মুখমখ্যে প্রবেশিত করি। বাহুর সন্ষিনিচয় 
এবছ গ্রীবা-কশেরুকার নমনীয়তা গুণ দ্বারা এ কার্ধা 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । মুখগহ্বর অপেক্ষা খাদ্য বৃহৎ 
হইলে অস্ত্র, হস্ত) অথব1 ছেদন দন্ত দ্বারা তাহা কর্তিত 
করিয়া লই । মুখমধ্যে প্রবেশিত হইলে দস্তদ্বারা 
চর্বিত হইতে থাকে । চর্ধণর্ঝলে লালাঅবণ গ্রন্থি 
হইতে লাল! নির্গত হইয়। অঙ্সের সহিত মিলিত হয়। 
অন্সের পরিপাক বিষয়ে লালারু, বিশেষ সহায়তা 
আদছে। বিশেষতঃ অন্ন ভালরূপে চর্বেত হইলে 
উহার অন্তর ও বাহির প্রীয় সমুদায় ভাগে পাঁচক- 
রসের বিশেষরূপে সংযোগ হইয়া পরিপাক-ক্রিয়ার 
ভূষ়িস্ট উপকার হ্য। সকল দ্রব্যের সমীনরূপ চর্বগ 
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আবশ্যক করে না। মাস অপেক্ষা শস্াযাদির চর্বণ 
বিশেষ প্রষোজনীয় । »সাদির পুষ্টিকর পদার্থ তছু- 
পরিস্ত জগবিশ্ষদ্বারা আবৃত থাকে । অতএব; তাহা 
অচর্বিত্ত উদরম্ত হইলে পাচকরসের সঠিত তাহার 
সৎযোগ হইতে পারে না। সুতরাৎ তাহা অপক্ক 
থাকিয়া যায় ও পীড়া] জন্মে । সাহস অপেক্ষা শস্যাদি 
চর্বণের অধিক আবশ্যকতা বলিয়। মাংসাহারী জীন 
'আপেক্ষা শস্যভোজী-অন্তরগণ খাদা ব্রব্য অধিক চর্ব্ণ 
করিয়া থাকে । চর্ধণের আবশ্যক] অনুসারে জন্ত- 
বিশেষে দ'ন্তর গঠনভেদও আচে । মাৎসাদদিগের 
দন্ত খাঁদা গ্রহণ ও ছেদন করিবার এনৎ শস্যাশীদিগের 
দন্ত খাদ্য চর্ধণ করিবার অধিক উপযুক্ত করিম! 
নির্মিত হইয়াছে । 

গে। মভিষাদি রোমস্থিক জন্গণ তৃণাদি একবার 
গলাখঃকরগ করিষা পুনর্ধার উদগীরণ পুর্বক চর্বগ 
করিয়া থাকে । তাহারা যে সকল দ্রব্য ভোজন করে, 
তাহা শিটি-বছুল ; সুতরাৎ তৎসমুদায় অচর্বিত 
থাকিলে ও লালার ॥সহিত বিশেবরূপে সহ্যুক্ত ন 
হইলে কোন ক্রমে পরিপাক হয় না। রৃদ্ধ গোঁ, 
অশ্বাদির দন্ত পন্ডিয়া গেলেঃ অচর্বিত খাদ্য উদরম্য 
ভইয়! উহাদিগের জীবন শেষ হয়। এই নিমিত্ত 
তৎকালে ভাহাদিহগর খাদ্য পিখিত ও চূর্ণ করিয়! 
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দিতে হয়। আনরা রহ্ধন করিয়া শস্যাদি ততক্ষণ 
করিয়। থাকি । রদ্ধন ক্রিয়ায় জলে আদ্র হইয়া ও 
আন্সির উত্তাপে শস্যাদির ত্বক ভেদ হইয়া যায়, 
ভাহাতে চর্কপক্রয়ার অনেক আনুকুলা হয়। কিন্ত 
ভাহ। হইলেও খ!দ্োর সহিত লালার সৎযে!গ জন্য 
চর্ধণের আবশ্যকতা থাকে । লালার সহযোগে 
অল্পের কোমলত্ব জন্ময়৷ তাহা গলাঁধঃকরপেরও অতনেক 
সহায়তা হইয়। থাকে । চর্ধণকালেই কেবল শন্নের 
সহিত লালার সংযোগ হয়ঃ এমত নহে । উহ অনু- 
ক্ষণ মুখমধ্যে প্রত হইতেছে । লালা আপন কার্ধ্যে 
এমনি সতর্ক যে, খাদোর নাম শুনিলে বা তত্প্রাপ্তির 
প্রত্যাশা পাইলেও নিঅ.ত হইয়া] থাকে । কি জানি, 
উদরস্তরিতা বা অনভিজ্ঞ। দৌষে ব্যস্ততা প্রযুক্ত, 
কোন খাদ্য লালার সংযোগ ব্যতীত উদরস্থ হইয়া 
থাকে, এই জন্য খাদ্য উদরস্থ হইলেও লাল] সময়ে 
সময়ে গলাধঃকত হইয়। অঙ্গের সহিত সত্যুক্ত হয়। 
জগদীশ্বরের করুশার সীম। নাই! তিনি আমাদিগের 
মঙ্গলের নিমিত্ব করুণ! বিস্তারের €কান অৎশেই ক্রগী 
করেন নাই। * | 
পান ও চুষণক্কিয়া-_সক্ল ড্রব্ট চর্জিত হইয়া 
উদরন্থ হয় না । কোন দ্রব্য লেহন, কোন দ্রব্য চুষণ 
ও কোন দ্রব্য পা$ক্রিয়। দ্বারা উদরস্থ হইয়া থাকে। 


অন্ন-পরিপাক। ১৪৩ 


তরল পদার্থ পান ও চুঁষণ দ্বারা গলাখঃকত হয়। 
শিশুদিগের স্তন্যপান ক্রিয়া অতি আশ্চর্যরূপে সমাধা 
হয়। যেরূপ পিচ্কারীমখ্যে জল প্রবিষ্ট হয়; শিশু- 
মুখেও সেইরূপে স্তন্য প্রবেশ করে। শ্্জমধ্যে 
জল ভুলিতে হইলে উহার মুখ জলপাত্রে মগ্ন করিয়া 
তন্মধ্যস্থ দণ্ডঃ যাহ পুর্বে উহার অন্তর্ভাগের শেষ 
সীম! পর্যান্ত প্রবেশিত থাকে, কিয়াদূর টানিয়া তুঁলিত্তে 
হয়। এঁদগুটানিয় ভুলিলেই পিচ্কারীর অগ্রভাগ 
বাস্তশূন্য হয়। সেই সময়ে শৃঙ্গের মুখের চতুঃপাশ্খন্থ 
জলে বাহাবায়ু নিপীডন করাতে ও তাহার মুখের 
সমীপবত্বর্ জলভাগে কোন প্রকার চাপ না পড়াতে 
উহ উর্ধাগত হইয়া শৃক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। শিশু- 
দিগের স্তন্যপান ক্রিম্াও এরূপে হইয়া থাকে। 
শিশুমুখ জননীর স্তনোপরি একূপে লগ্ন হয় যে, 
ৰাহাবায়ু মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। অনন্তর 
জিহ্বা যুখমধ্যে অপসারিত হইয়া শবক্জদণ্ডবরৎ কার্যা 
করে। তাহাতেই মুখ-গহ্বর কিয়ৎপরিমাণে বায়ুশূনা 
হয়। শিশুমুখের চতৃঃপাশ্ব্থ স্তনতাগে বাহাবায়ুর 
নিপীড়ন বঙ্গ থাকে; কিন্ত চৃচুক মুখমখ্যে গ্রবিষউ 
থাকায় তুছপরি জার চাপ পড়ে না; স্ুতরাৎ বাহা- 
বায়ুর দ্বারা স্তনের অপরভাগ- নিপীড়িত হওয়ায় 
স্তনান্তর্গত হুদ্ধী মুখমখ্যে প্রবেশ (করিতে থাকে । 
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প্লাসাদি চুস্বনদ্বারা জল কিংব! ছুপ্ধপানেও এরূপ কার্য 


হয়। তৎকালে ওষ্ জলোপরি ও অধর গ্লাসে সলগ্ন 
হইয়া যুখমপ্ে বাহ্বাঘুর গমন নিরোধ করে, এবঙ 
জিহ্ব। উপরি উক্ত মত কার্ধ্য করাতে বাহাবাধুর 
নিপীড়ন দ্বার! পাত্রস্থ জল বা ছুগ্ধ মুখমধ্যে প্রবেশ 
করিতে থাকে । 

' পরিপাক ক্রিয়া _লালার সংযোগে মুখ-গহ্বর 
মধ্যেই অন্নের পরিপাক ক্রিয়ার স্থচন। হয় । অনন্তর 
অন্ন মুখ-গহ্বর হইতে গলগুহাঁয় গমন করে। গল- 
গুহায় গমনকালে উপজিহ্বা অপসারিত হইয়া পথ 
প্রদান করে, এবৎ সেই সময়ে তালুগত বায়ু প্রবেশ 
দ্বার নিরোখ করিয়! তন্মধ্যে অন্ন প্রবিষ্ট হইতে দেয় 
না। অন্গ, গলগুহা হইতে অন্গনালী দিয়া আমাশয়ে 
গ্রবিষ্ট হয় । আমাশয়ে প্রবিষ্ট হইলে অন্ননালীর যে 
মুখ আমাশয়ে মিলিত হইয়াছে, তাছ। রুদ্ধ হইয়। 
আমাশয়স্্ অন্গকে প্রত্যাবর্তিত হইতে দেয় ন1। 
অল্পননালীর এ মুখ এঁরূপে রুদ্ধ হইয়! না গেলে আমা- 
শয়িক পেশী-বলে ভূক্ত-অন্ন বন্িত হইয়া] পড়িত। 
আমাশয়ে অক্ষের সংযোগে তত্রত্য রস নিঃসৃত হই- 
তে থাকে । কেবল খাদাদ্রব্য আমাহয়ে প্রবিষ্ট হই- 
লেএ রস নিঃসৃত হয় এমত নছে, উহার মধ্যে যে- 

কান দ্রবা পর্জুলেই সেই. স্থানের ভাৰান্তর বিশেব 


অন্ন-পরিপাক। ১৪৫ 


উপস্থিত হইয়া এ রস নির্গত হইতে থাকে। অন্ন 
আমাশয়ে গিয়া তদ্গত পেশ্ীৰলে এপাশ ওপাশ 
করিতে থাকে । এরূপ পাশ্ব-পরিবর্তনের প্রয়ো- 
জন এই; তদ্বার। আমাশয়ের গাত্রনিআ,ত পাঁচক 
রূস ভূক্তদ্রব্যের সমুদাঁয় ভাগে লপ্ল হয়। আমাশয়ে 
কেবল তৎঅ,ত রসের দ্বারা অস্নের পরিপাক কার্ধ্য 
হয় এমত নহে; মুখমধ্যে লালার সংযোগে উহ$র 
পাকক্রিয়ার যে সুচন। হয়, তাহাঁও এ স্থানে সম্পন্ন 
হইতে থাকে । অনন্তরঃ আমাশয় হইতে অন্ত্রমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেও লালার অনেক কার্ধ্য হইয়৷ তথায় 
উহার সম্পর্ণ কার্ধা সমাধা হয়। 

আমাশয়-মধ্যে অন্নের পরিপাককাঁলে বায়বীয় পদ।- 
উৎপন্ন হয়। এ কল বায়ু তত্রত্য অক্স-বাস্পের 
সহিত কখন কখন মিলিত হইয়। দুর্গন্ধ হইয়া থাকে । 
আমর! উদ্গার তুলিলে কখন কখন যে ছুর্ণন্ধ নিঃসৃত 
হয়, তাহার কারণ এ পরিপাক-কাঁলে আমাশয়ে 
যে সকল বায়ু উৎপন্ন হয়ঃ তাহারা লঘুভার প্রযুক্ত 
তাঁহার উপরিভাগে, জমিতে থাকে । আমরা উচ্চ- 
গ্রীৰ হইয়া বিলে অথব! দীড়াইলে কিন্ব ভ্রমণ করিলে 
এ সকল বামু অনযুয়াসে উদগীরিত হয়। 

তৃক্ত দ্রব্য আমাঁশয়ে যত দূর জীর্ণ হওয়! উচিত, 
তত দ্র জীর্ণ হইলে তনিয়স্থ ছাররস্থী পেশী আপন! 


১৩ 


১৪৬ নরদেহ নির্ণয় । 


হইতে অন্ত্রমধ্যে অন্নের গমনপথ €মাচন করে। এ 
পথ কখনও ভাহার গুর্বে ব। পরে মুক্ত হয় না। পথ 
মোচিত হইলে আমাশয়স্থ ঈষৎপক্কান্গ ক্ষুদ্র অন্ত্রমধ্যে 
প্রবেশ করে । তথায় উহ। পিতৃ, পাললিক-রস ও 
আন্ত্র'রসের সহিত মিলিত হয়। এ সকল রসের 
সংযোগে অন্নের পুষ্টিকর পদার্থ ছুপ্ধবৎ নির্গত হইয়! 
অক্তের গাত্রগত অসঙ্থ্য শৌষণী নাড়ী-পথে অথব! 
একেবারে শিরাস্থছ শোণিতের সহিত মিলিত হয়। 
কেবল অকস্ত্রমখ্য-দিয়। গমনকালে অন্নের সার ভাগ 
শরীরে শোধিত হয় এমত নহে; আমাশয় মধ্যেও 
উহার কতক ভাগ শোবিত হইয়। থাকে। ক্ষুদ্র অস্ত্রে 
ভাজ ভাজ থাকাতে উহার বহির্ভাগের টদর্ঘয অপে- 
ক্ষ। অন্তর্দেশের টদর্খ্য অধিক হইয়াছে । সুতরাং 
অধিক পরিমিত স্থানের সহিত অন্নের সংযোগ হয়, 
এবৎ উহার গতিও এ সকল ভাজ দ্বারা প্রতিহত হও” 
রায় মু হইতে থাকে; অতএব ক্ষুদ্র অস্ত্র-মধ্যে উহার 
দীর্ঘকাল স্থিতি সাধিত হওয়ায় উহার প্রায় সমুদায় 
পুষ্টিকর পদার্থ তন্মধ্য হইতেই শরীরে শোবিত হয়। 

আক্ত্র-মধ্যেও অন্ন পর্িপাক-কালে বায়ু উৎপক্গ হয়। 
কিন্ত আমাঁশরে ধে সকল বায়ু উদ্ভূত হয়; ইহাতে 
তত সমুদায় বায়ু জন্মে ন7া। আমাশয়িক বায়ুতে অক্প- 
জান ভাগ্ন খার্ধক, অক্জীয় বায়ুতে তাহা থাকে না। 


অন্ন-পরিপাক । ১৪৭ 


উহাতে প্রধানতঃ দ্বার অক্রারক ও উদজান বায 
থাকে৷ সেই বায়ু-বেগে, ও অন্ত্র-গাত্ে পেশীস্থত্রের 
ষে. ছুই স্তর আছে তাহার বলে, আক্ত্র-মধ্যে উহার 
গতি সাথিত হয়। অক্সের এরূপ গতি আমাদিগের 
ইচ্ছা-সাঁপেক্ষ নছে। অন্ত্রগাত্রে অন্ের সংস্পর্শ হই. 
লেই তদ্গত পেশীস্ুত্র আপন] হইতে সন্কুচিত ও 
প্রসারিত হুইয়! উহার তরঙ্গবৎ গতি সাধন করে*। 
ভুক্ত ড্ব্য ক্ষুদ্র আন্ত্র হইতে বৃহৎ অন্তরে গমন করে। 
উহা! ঘে অবশ্থায় বৃহৎ অস্ত্র মধ্যে যায়, ভতদবস্থায় 
তাহাতে অপ্পমাত্র পুষ্টিকর পদার্থ থাকে। ব্রহৎ আন্ত- 
মধোই উহাতে ছুর্ণন্ধ জন্মে। এ ছুর্গদ্ষের অধিক 

€শ অপকৃ পদার্থ পচিয়া জন্মিয়! থাকে। সকল 
দ্রব্যে সমান ছুর্গন্ধ হয় না। মাৎসাদি অপেক্ষা! ভূগা- 
দি জীর্ণ হইয়া যে অসার ভাগ থাকে, তাহাতে তাদশ 
ছুর্গন্ধ জন্মে না। এই, জন্য মাৎলাদ জন্তদিগের মলে 
যেরূপ দূর্গন্ধ হয় ভূগাহারীদিগের মলে সেরূপ ছূর্গ্ধ 
অনুভূত হয় না। 

বলহৎ অন্ত্র মধো ্র্ধতোভাবে পু্িকর পদার্থ বি- 
হীন হইক়। ভুক্তান্সের অসার ভাগ মল*নালীতে গমন 
করে। তৎপরে মলদ্বার দিয়া শরীর হইতে বহির্গত 
হইয়া বার়। অঙ্গের অসার ভাগের সহিত পিত্ত ও অন্ত্র- 
গান অন্তত্ুক্নিঃসৃত শ্লশ্মবিশেষ ঠর্গত হইয়া থাকে। 


১৪৮ মরদেহ নির্ণয় । 


ক্ষুধা ও তৃষা আমরা যে নকল দ্রব্য প্রত্যহ 
ভোজন করিতেছি, তাহার সার ভাগ শরীরের সহিত 
যোজিত হুইয়! অসার ভাগ নির্গত হইয়া যাইতেছে; 
আবার আনাদিগের ভোজন-প্রবুত্তি হইতেছে । এই 
ভোজন-গুবুভি বিধান করিয়া অনন্ত জ্ঞানশালী পর- 
মেশ্বর কি অনুপম কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন । পো- 
ষপাভাঁবে আমাদিগের শরীর নক্ট হইয়া না যায়) এই 
অভিপ্রায়ে ভূক্তান্ের পরিপাক হইলেই তিনি আমা- 
দিগের বৃভৃক্ষার উদ্রেক করিয়া দেন। প্রথমতঃ এ 
বুতৃক্ষা আমাদিগের ক্লেশকর হয় না; কিন্তু ভোৌজনের 
যত আবশ্যকতা হইতে থাকে, ও আমরা সেই আৰ- 
শযাকতা বিমোচন না করি, ততই আমাদিগের যক্ত্রণ! 
ষোৌথ হয়। অতোজন-জন্য যে যস্ত্রণা হয়) তাহ! 
ক্ষুধা! নামে বাঁচ্য । ক্ষুধ। জন্য যে যাতনা হুইয়াঁথাকে, 
তাহাও আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত কণ্পিত। দীর্- 
কাল অনাহারী থাকিলে শরীর নষ্ট হইতে থাকে, 
অতএব আমাঁদিশকে তাহার প্রতীকারে প্রবর্তিত করি- 
বার জন্য এযাতন! অনুভূত হয়খ অন্যান্য যাঁত- 
নার ন্যায় এ যাতনারও ক্রম আছে, জ্বরাদি নান! 
রোগে ও আকল্মিক কোন প্রকারে শরখরে কিছু অতা-, 
চার হইলে যেরূপ অনিষ্টের ক্রমানুসারে আমাদিগের 
কষ্ট বোধ হয়, ইহ$তেও সেইরূপ হইয়া থাকে । যে 


অন্ন-পরিপাঁক। ১৪৯ 


পরিমাণে নিয়ম পালনের ব্যত্যয় ও তন্সিবন্ধন বিপ- 
দের ব্দ্ধি হইতে থাকেঃ সেই পরিমাণে এ যাতনার 
রদ্ধি হইয়া নিয়ম-লজ্ন জন্য অত্যাচারের প্রশমনার্থ 
আমাদিগকে সতর্ক করিতে থাকে । 

বাসস্থান ও শরীরের অবস্তা ভেদে ক্ষুঘ্বাধের ভেদ 
হইয়া থাকে] নীচস্থান ও উষ্ণস্থান বাসীদিগের 
অপেক্ষা উচ্চস্থান ও হিমপ্রধান স্থানবাসীদিগের অধিষ্ধ 
ক্ষুধার উদ্রেক হয়। অলস অপেক্ষা পরি শ্রমীদিগেরও 
অথিক ক্ষুধ! হইয়া থাকে | এবং শিগুদিগের ও রো- 
গমুক্ত ব্যক্তিদিগের ক্ষুধা; পুর্ণবয়স্ক ও নিয়ত স্ান্থ্যা- 
সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অপেক্ষ। অনেক অধিক দেখিতে 
পাওয়। যায়। আমাদিগের দিবতের মধ্যে ২৩ বার 
মাত্র ক্ষুধ। হয়, কিন্তু সদাচল নভশ্চরদিগের ক্ষুধা তাহা 
অপেক্ষা অনেক অধিক, এবৎ নিয়স্থান বাশী যুগল 
ভূচরদিগ্ের তাহা অপ্ক্ষা অনেক স্থান হয়। এই 
জন্য এক দিবসের অনাহারে পক্ষীদিগের মৃত্যু হয়, ও 
ভূচর কীটাদি অনাহারে কতিপয় মালাত্মক কাঁলও জী- 
বিত থাকে । শ্রুতি গাছে) জলৌকাগপ একবার রক্ত- 
পান করিলে তাহ পরিপাক করিতে তাহাদিগের এক 
বৎমর লাগে। উঞ্চদেশীয় লোকদিগের অপেক্ষা শীত- 
প্রধান জনপদ বাশীদিগের অধিক ক্ষুধা হয়। হে 
সকল দ্রব্য যে পরিমাণে তোজন কাঁীলে শরীরগত 


১৫০৩ নরদেহ নির্ণয় । 


উত্তাপ বৃদ্ধি হয় সেই সকল দ্রব্য সেই পরিমণঞে 
ভোজন করিয়। শীতল দেশীয় লোকের] শীত হইতে 
পরিত্রাণ পায়। প্রাত্যহিক ক্ষতিগুরণ ভিন্ন শিশু- 
দেছের সমন্বর্ধীন) *এবৎ রোগ'-যুস্তদিগের রোগজন্য 
শরীরের যে ক্ষয় হইয়া থাকে তাহার সম্পূরগ হওয়| 
আৰশযক। সুতরাঁৎ তজ্জন্য তাহাদিগের অখিক 
গরিমিত খাদ্োর প্রয়োজন হয়; এব সেই প্রয়ো- 
জন সাধনজনা বারম্বার ক্ষুধা হইয়া থাকে । শারী- 
রিক পরিশ্রমে শরীরের রক্ত-সর্চণর বৃদ্ধি হইয়া শীঘ্র 
শীন্ত রক্তস্থ পুষ্টিকর পদার্থ শরীরে যোজিত হইতে 
থাকে; তদনুসারে শীত্র শীঘ্র ভূক্তদ্রব্য পরিপাক 
হুইয়] তাহার সারভাগ রক্তের সহিত মিলিত হয়। 
সুতরাৎ তাহাতে ক্ষুধার আতিশাধ্যও হইয়া থাকে। 
আলস্যে সেরূপ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত পরি- 
শ্রশী ব্যক্তিরা অধিক-পরিমিত, সামগ্রী তোজন পান 
করে, ও আমাদিগের দেশের ধনালস মহাশয়ের! 
সর্ধদ] অজীর্ণ রোগের যক্ত্রণা অনুভব করিয়! থাকেন । 
ভোজনদ্বারা (োগী-দিগের খ্রাগ বৃদ্ধি হইৰার 
সন্তাবনাঃ এই হেতু পীড়িত-দিগের অপেক্ষা স্বাস্থ্য- 
সম্পন্ন ব্যক্তি-দিগের অধিক ক্ষুধা হয়। সকলব্যক্তির 
সকল সময়ে ক্ষুদবোধ হয় না। অভ্যাসধর্ম্মে এক 
জনের যে সময় ও দিবসের মধ্যে যতবার ক্ষুধার 
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উদ্রেক হয়; অন্যের সে সময়ে ও ততবার হয় না। 
একাহারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিধবাদিগের ক্ষুধা প্রাতি- 
দিবস মধ্যাহু-কালে একবার উদয় হয়, কিন্তু আমা- 
দিগের দেশীয় অন্যান্যের কাহার দিবসের মধ্যে 
ছুই বার কাহার ব1 তিন বার ক্ষুদবোধ হয়। ফলতঃ 
ভূক্তদ্রব যাহার যত শীত্র পরিপাক হয়, তাহার তত 
শীত্র ক্ষুধার উদয় হইয়। থাকে। * 
যেমন ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইয়া! পুনর্ধার 
তভোজনের আবশ্যকতা হইলে বুভূক্ষা! হইয়। থাকে, 
সেইনূপ কোন কারণে শরীরের জলীয় ভাগের ত্রাস 
হইয়া জলের প্রয়োজন হইলে পিপাসার উদ্রেক হয়। 
উচ্চ স্থানে উচিলে কস্ফস ও চর্ম হইতে আধিক 
পরিমিত বাস্পোদগম হইয়! শরীরের জলভাগ হ্যান 
হয়, অভিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিলে ঘম্দম নির্গত 
হইয়। রক্তের জলভাগ ত্রাস হইয়! যায় অতএব ঘেই 
৫সই সময়ে আমাদিগের পিপাস। হইয়। থাকে । যে 
সকল রোগে অতিশয় মুত্রআব বা রক্ত নির্গত হয়ঃ 
তাহাভেও পিপাঙগার' বালা হইয়। থাকে । লবণ 
পরিপাক ফরিবার নিমিত অধিক জলের আবশ্যকতা 
হয়, অতএব রক্তক্তর জলতাগ পাঁচক রসাকারে নিত 
হইয়া তাহার পরিপাক করে । এই নিমিত্ত অধিক 
লবণ খাইলেই পিপাসা হইয়া ঠাকে। মরীচ ও 
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অন্যান্য মসল্লাদি খাইলেও এরূপে পিপবসা জন্মে । 
যে রূপে হউক, রক্তের জলীয় ভাগ হ্রাস হইজেই 
পিপাস। হয়। অতএব, যাহাতে রক্তে জলসৎযোগ 
হয়, ভাহা করিলেই*পিপাসার প্রতিকার হইতে পারে । 
এ রূপ জলযোগ কেবল পান দ্বারা সম্তবে এমত 
নহে । শরীরের উপরিভাগে জলস*ঘযোগ করিলেও 
পিপাসার নিরৃত্ি হয়। এই জন্য পিপানুবাক্তি 
স্নান করিলেও তাহার ভূষণ) শান্তি হইয়া থাকে । 
সমুদ্রপথে গমন কালে জাহাজ বিনর্ক হইলে জাহা- 
জন্থ যে সকল লোক জীবিত থাকে, সমুদ্র-জলের 
লবণস্ প্রযুক্ত তাহারা পানীয় অভাবে ভূষিত হইলে 
মধ্যে মধ্যে জল-নিমজ্জন দ্বার পিপানার শান্তি 
করিয়া থাকে । জলনিনজ্জন করিলে তাহাদিগের 
গাত্রে যে জল সংযোগ হয়, তাহার লবণভাগ বিপ্লিষ্ট 
হইয়৷ নির্মল জল চর্মাপথে রত্তস্থ, হইয়! থাকে । 

ক্ষুধা অপেক্ষা পিপাসার অসহনীয়তা অধিক | 
ভোজ্য অভাবে লোকে যত কষ্ট পায়, পানীয় অতাবে 
তাহা অপেক্ষা! অধিক ক্লেশ ভোগ ঝরে, এব ভোজন 
না করিলে যত শীত্র মৃত্যু হয়, পানীয় অভাবে তাহা 
অপেক্ষ। অনেক স্রায় জীবন শেক হয়। কোন 
ব্যক্তি পান ভোজন উভয়ই ৰিরহিত হইলেও ভোজন 
অপেক্ষা পানাভাষ্জে অধিক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। 
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খাদ্যের পরিপাক কাঁল- সকল দ্রব্য সমান 
কালে জীর্ণ হয় না। মাংস অঙ্গেক্ষা শস্যাদি ছুষ্পাচা । 
তাহাদিগের উপরিস্থ ত্বগাদিতে পরিপাক ক্রিয়ার 
ব্যাঘাত উপস্থিত করে। যে সকল শস্য রদ্ধান” 
ক্রিয়ার দ্বার! দ্রবীভূত ৰা সমাক-গ্রকারে চর্তিত ন| 
হয়) তাহারা যে আকারে উদরস্থ হয়, তদীকীরেই 
বহির্গত হইয়া যায়। মেদ) নবনীতঃ টতল এৰ 
বাদাম), আকরোট, জলপাই প্রভৃতির ট্সহিক অংশ 
ইত্যাদি কতকগুলি খাদ্য আমাশয়েও জীর্ণ হয় না। 
এবং অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে অস্ত্রমধ্োও 
পরিপাক হয় না। ফলতঃ উহার। অত্যন্ত ছুষ্পাচ্য । 
অধিক পরিমাণে এ সকল দ্রব্য ভোজন করিলে অপক্‌ 
নিঃসৃত হয়) এবৎ উহাদিগের আথিকা হইলে যতক্ষণ 
উহার আমাশয়ে থাকে) ততক্ষণ আমাশয়-জীর্য্য 
অন্যান্য পদণর্থের পরিপাকেরও সমুহ ব্যাঘাত উপ- 


স্থিত করে। 
ডাক্তার বোমেন্টের পরীক্ষানুসাঁরে 
্ ঘন্ট। মিনিট 
মেষ; গে] ও শুকরমাৎস ৪২58 9 
পিঙ্গলবর্ণ হংসপ্রভুতির মাৎস ,. ৩ ৩০ 
শ্বতবর্ণ কুক্কট প্রভৃতির মাংস ,* ** ৩ ্ 
মৎস্য ১, ১৭ ৭ হ ৩০ 
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পুর্বেই লিখিত হইয়াছে) আমাশয়ে, স্থিতিকাল 
অনুসারে খাদ্যের লঙ্ুপাকত্ব ও গুরুপাকত্ব গণনীয় 
নহে। হযে নকল দ্রব্য আমাশয়ে পাচা) তাহার! 
প্রায় তথায় ৩৪ ঘন্টামধ্যে জীর্ণ হইয়া যায়। সকল 
ব্যক্তির আমাশয়িক পরিপাককাঁল সমান হয় ন1। 
নিয়ত অধ্যয়ন-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের শারীরিক পরি- 
শ্রম কিছুই হয় না; ভূক্তত্রব্য ভাহাদিগের আমাশয়ে 
৬ ঘণ্ট। হইতে ৮ ঘন্টাকাল পর্য্যন্ত থাকে। অত্যান্ত 
শারীরিক পরিশ্রমেও আমাশয়িক পরিপাকের ব্যাঘ1- 
ত হয়। ভোজনের পরক্ষণেই ব্যায়াম বা ভমণাদি 
অতিশয় শারীরিক পরিশ্রামজনক কর্মী করিলে, অপাঁক 
হইয়া থাকে । নিদ্রাকাল অপেক্ষ! জাগরিত সময়ে 
পরিপাকক্রিয়! সস্তবর সম্পন্ন হয়। 
খাদ্যের প্রকৃতি-_খাদাদ্রবয হইতে শরীর রঙ্গ 

হয়। অতএব যে যে পদার্থের দ্বারা শরীর নির্মিত 
হইয়াছে, খাদ্যেও সেই সেই পদার্থ থাকা অবশ্যই 
সন্ভবে । মনুষাগণ মাংস ও শস্যাদি ভোজন এবছ 
জল, দুগ্ধ, নুরাপ্রভূতি পান করিষ। থাকেন । এ সকল 
দ্রব্যে তঙ্গির্্দীয়ক অপরাপর পদার্থ ভিন্ন লবণ চূর্ণ? 
গন্ধাক, ফস ফরসও তৌহ ও অন্যনা খনিজ ত্রবা 
থাকে। শরীরেও এ সকল দ্রব্যের অংশ আছে। 
শরীরের এ এ$অহশের ক্ষতি, ভক্ষা দ্রবান্থ এ এ 
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পদার্থের দ্বারা সম্পূরিত হইয়া থাকে। খনিজ 
দ্রব্যের মধ্যে লবণ আমাদিগের অতিশয় উপকারী । 
উহাদ্বার| পাচকরস অধিক পরিমাণে নিঅ.ত হয়; 
নুতরাৎ তদ্দারা পিপাসার উদ্রেক হয়, এবৎ তন্নিবন্ধন 
জলপান করিলে পরিপাক কার্য্ের বিশেষ আন্ুকুল্য 
হয়। মরীচ, পিপপল প্রস্ভৃতি মসল্লা ভোজন করিলেগু 
আমাশয় উত্তেজিত হইয়া তত্রত্য পাঁচক রস অধিষ্ক 
পরিমাণে নিঃসৃত হইয়। পাক-কার্য্যের যথেষ্ট সহায়ত। 
করে। 

খাদাযদ্রবা সমুহের আকার ও গুণগত ভূয়িষ্ঠ তেদ 
থাকিলেও তাহাদিগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যায়। যে সকল দ্রব্যে যবক্ষার"জান বায়ু থাকে, 
তাহার! এক শ্রেণীভূক্ত, এবং যে লকল দ্রব্যে উহা 
নাই, তাহারা অন্য শ্রেণীর অন্তর্গত। ঘবক্ষারজান 
বায়ু বিশিষ্ট লমুদায় খাদে যেমন অঙ্গার শন্রজান ও 
উদজান বায়ুর ভাগ আছে; তদ্বিহীন ভ্রব্যেও সেই 
প্রকার এ সকল পদীর্থ আছে; কিন্তু যবক্ষারজান বায়ু 
বিশিষ্ট খাদ্যে শরীরের পোষণ ক্রিয়ার প্রাধানা লক্ষিত 
হয় বলিয়া, খ্াাদাদ্রব্যে হ্বক্ষারজান বায়ুর সত্ব! ও 
অভাব দেখিয়] প্ডতের1 তাহাদিগকে এ ছুই শ্রেণী 
নিবিষ্ট করিয়াছেন । ঘবক্ষারজান বায়ু বিশিষ্ট খা" 
দোর দ্বারা শরীরের ক্ষতিগুরণ ও সু্ধন হয় বলিয়া 
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উহাকে পৌন্টিক এবৎ যবক্ষার বিহীনদ্বার! শারীরিক 
উত্তাপ জন্মে বলিয়া! উহাকে উত্তাপজনক খাদ্য কহে। 
এই উভয় গুপবিশিষ্ট খাদ্যই আমাদিগের শরীর 
রক্ষার নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক । আমিষ ও শস্যা- 
দিতে এ উভয় গুপই বিদ্যমান আছে। কিন্ত শস্য 
অপেক্ষা আমিষে ষবক্ষারজান-বিশিষ্টতা ও আমিষ 
অপেক্ষা শস্যাদিতে মবক্ষার-বিহীনত্ব গুণ অধিক 
সপ্রমাণ হইয়াছে । 

আমিষ ভক্ষোর মধ্যে বসাবিহীন মাংস, ডিস্বের 
মধ্যস্থ গুভ্র পদার্থ) ছুগ্ধ পনীর, পেশী, এবহ বন্ধনী, 
পেশীবদী, চর্ম, অন্তস্তুক্‌ ও অস্থি প্রভৃতির কাথ, এবং 
শস্য সম্বন্ধীয় খাদ্যের মধ্যে শস্যাদির গ্লটেন্‌ এবং 
মটর, সীম, মনুরঃ গ্রভূতির পানীয় পদার্থ, যবক্ষার- 
জান-ৰিশিষ্টতার উদাহরণ মেদ, নবনীত, মধু এব 
শস্যাদির স্বেতসার, ঘনীভূত নির্যাস, দ্রবনির্যাস,চিনি 
প্রভৃতি যৰক্ষারজান বিহীন বের দৃষ্টান্ত স্থল । 

আমাদের শরীর রক্ষার নিমিত্ত ববক্ষারজান বায়ু 
নিতান্ত আবশ্যক। উহা আল্মাদিগের শরীরের 
একটী উপাদান । উদ্ভিজ্ঞগণ বাহ্য কায়ু হইতেই 
ববক্ষারক্ঞান বায়ু গ্রহণ করে, কিন্তুৎজন্ত্গণ, নিশ্বসিত 
বায়ু সহকারে? যবক্ষারজান বায়ু গ্রহণ করিলেও তৎ 
পরক্ষণে তাহা ঠারিত্যাগ করিয়া থাকে । মুতরাৎ 
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উপায়ান্তরে ,শরীরের সহিত উহার সংযোগ হওয়। 
আবশ্যক । খাদাদ্রুব্য উহার অৎশ বিশেষ সৎশ্থা- 
পিভ হওয়ায় সেই উপাষ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । 
আমিষ ও শস্যার্দি উভয় প্রকার খাদ্েই যবক্ষার- 
জান বিশিষ্টত| ও তদবিহীনতা গুগ আছে । অতএব 
আমরা যেমত আমিষ আহার করিয়] জীবিত থাকিতে 
পারি, সেইরূপ নিরামিষ ভোজন দ্বারাও প্রাণ ধারণ 
করিতে সক্ষম হই। কিন্তু আমিষ অপেক্ষ। শস্াযাদিতে 
যবক্ষারজান-বিশিষ্টতা গু অপ্প) এবছ যবক্ষারজান- 
বিশিষ্টতা ও তদ্িহীনতা উভয়ই আমাদিগের শরীর 
রক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক। অতএব আমিষ ও নিরা- 
মিষ এই উভয় প্রকার দ্রব্য ভোজন করিলে শরী- 
রের পোষণ ক্রিয়৷ যেমত সুন্দর রূপে নির্বাহিত হয়ঃ 
এক প্রকার মাত্র আহার করিলে সেরূপ হয় না। 
মাস ও শস্যাদিতে কেবল যবক্ষারজান-বিশিষ্টত1 
ও তদ্বিহীনতা গুণের তারতম্য আছে, কোনচীতে 
কোন গুণের সম্পূর্ণ অতাৰ নাই। 'অতএবঃ ইচ্ছা 
হইলে, কুস্কুর প্রভৃতি, মাৎসাহারী জন্তদিগকে শস্যাদি 
খাওয়াইয়াঃ এবৎ শস্যাহারী শুকরাদি পশুকে মাৎসা- 
হার দিয়! জীর্রিত রাখা যাইতে পারে। কিন্ত 
শস্যাদিতে যবক্ষারজান বায়ুর ভাগ অপ্পর্ট অতএব 
শরীর পোবণার্থ আবশ্যক পরিধ্নিত যবক্ষারজান 
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বায়ুর জন্য মাংস অপেক্ষা অধিক পরিমিত শস্য 
ভোজন দিতে হয়। আমিষাহারী জন্ত অপেক্ষ। 
শস্যাহারী জন্ত যে অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া 
থাকে; তাহারও কারণ এ। অশ্ব গবাদির শরীর ঘে 
পরিমিত ভারী, তাহারা তাহার দর্শাৎশ বৰ! দ্বাদশাৎশ 
ভার পরিমিত দ্রব্য প্রতিদ্িবস আহার করিয়া] থাকে । 
কিন্তু বিড়াল ও কুকুর প্রভৃতি মাৎসাহারী জন্তগণ 
আপন আপন শরীরের ভ্রিংশা২শের একাৎশ পরি- 
মিত দ্রব্য ভোজন করিয়৷ জীবিত থাকিতে পারে। 
এই জন্যই শন্যাহারী জন্তদ্দিগের পাকাশয়, মাৎসা- 
হারী-দিগের পাঁকাশয় অপেক্ষা অনেক প্রশস্ত দেখ! 
গিয়া থাকে । মনুষোর পাকাশয় শস্যাহারী ইতরেতর 
জন্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্র, ও মাৎসাহারী জন্তর পাকাশ় 
অপেক্ষা বড়। ইহাতেই মনুষ্যের। যে আমিষ ও 
নিরামিষ উভয়-গ্রকার খাদ্য গ্রহণ করিবার উপযুক্ত 
হইয়া সৃষ্ট হইয়াছেন, তাহা বোধ হইতেছে। মন্ধু- 
ষ্োর দস্তের গঠন প্রকারেও এ যুক্তির পৌষকতা। 
করে। উহাদিগের ছেদন ও স্কদন্ত। মাৎসাদ দিগের 
দস্তের ন্যায়, এবৎ পেষণ-দন্ত শস্যাশীর্বদগের দ্তের 
ন্যায় গঠিত হইয়াছে । রা. 

' কেবল মাত্র যবক্ষারজান-বিহীন কিৎব। যবক্ষার- 
জান-ৰিশিষ্ট দ্র ভোজন করিলে শরীর রক্ষা হয় 
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না। জন্তপ্রিগকে কেবল মাত্র চিনি, শস্যাদির ঘন 
নির্যান ও শ্বেতসার প্রভৃতি যবক্ষারজান বিহীন 
পদার্থ অথব| ডিম্বের মধ্যস্থ শুভ্র পদার্থ প্রভৃতি 
যবক্ষারজান-বিশিষ্ট পদার্থ খাওয়াইলে অতি অল্প 
দিবসেই তাহার! মরিয়া যায় । আবার, কেবল শাত্ত 
একরূপ দ্রব্য তোজন কর! অপেক্ষা নানাবিধ দ্রব্য 
তোজনে বিশেষরূপে শরীর পোঁষিত হয়। শক 
গ্রভৃতি যে সকল জন্থ নানা প্রকার দ্রবা, ভোজন করে, 
তাহাদিগকে কেবল একপ্রকার দ্রবা মাত্র ভোজন 
করিতে দিলে; তাহাদিগের ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ ভঙ্গ 
হইয়। প্রাণ নাশ হয়। 

পগ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, খাদা্রব্যে একভাগ 
যবক্ষারজান বিশিষ্ট এবৎ চাঁরিভাগ যবক্ষারজান- 
বিহীন পদার্থ থাক আবশ্যক। অতএব, যে খাদ্যে 
এ পদার্থ-দ্ধয়ের একুপ ভাগ-পরিমাণের লামঞ্রসা 
থাকে) তাহাই শরীর পোষণের নিমিত্ত অধিক উপ- 
যুক্ত । মাতৃত্তন্য শিশুদিগের একমাত্র জীবিকা 
অতএব তাহাতে প্রকৃত রূপে এ পরিমাণ লক্ষিত 
হয়। স্ত্রীর্সোকের স্তন্যে একভাগ পানীয় ও চারি- 
তাগ চিনি ও ন্ধনীত-জনক পদার্থ আছে। পণ্ডিত 
ম. লিবিগের মতানুসারে পশ্চাৎ লিখিত দ্রব্যাদিতে 
দশভাগ যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থ ধরিজে যে পরি- 
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মিত ঘবক্ষারজান বিহীন পদার্থ ধর] যায়। তাহ! এ এ 
দ্রবোর সম্মুখস্থ অক্কশ্রেণীর দ্বার! নির্দিষ্ট হইল ! 
তগ্ুল *,* ১২৩ স্ত্রীলোকের স্তন্য .. ৪০ 
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অন্নের সার সন্কলন-__শরীরের যে যে অঙ্গ 
পোষিত হওয়। আবশযক) খাদ্য দ্রব্য হইতে তাহ। 
সন্কলিত হইয়া তাহার চূর্ণের ভাগ অস্থিতে, মুত্রজনৰ 
পদা৫থ পেশীতে এবং অন্যান্য ভাগ্ন অপরাপর অৎশে 
সৎযোজিত হইয়। শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়। এব 
এমত অপুর্ধরূপে এ মহযোৌজন ক্রিয়া সম্পন্গ হয়ঃ যে 
শরীরের ঘে অংশে যে পরিমিত যে পদার্থ আবশ্যক, 
সেই অৎশে সেই পরিমিত সেই পদার্থ সংযোজিত 
হইয়| কেবল শারীরিক প্রাত্যহিক ক্ষতি পরিপুরিত 
হয় এমত নহে, শিশু-দেহের সঙ্বর্ধন এবং পীড়া ব1 
অন্য কারণে কোন অংশের ক্ষতি হইলে তাহার 
সম্প্রগ হয়। কোন অঙ্গ পুড়িয়। গ্রেচল ৰা অস্ত্রাঘাতে . 
কোন স্থানের চর্ম উঠিয়। গেলে, তাহা ক্রমে ক্রমে 
গুরিয়! উঠে । কিন্ত শরীরের সকল অংশ পুনর্বার 
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উৎপক্গ হয় রা। কোন অঙ্গের অস্থি ভগ্ন হইয়া গেলে 
তগ্ন অংশ-দ্বয়ের মধ্যে পুনর্ধার অস্থি উৎপন্ন হইয়। 
উহাদিগ্কে সংযুক্ত করে । অঙ্গ বিশেষ হইতে এক- 
খণ্ড অস্থি একবারে নষ্ট হইয়া] গেলেও তাহ পুনর্ধার 
জন্মিয়া থাকে। পেশী নষ্ট হইলে আর জন্মে না। 
উপাস্থি ক্ষয় হইলে সম্পূর্ণ রূপে তাহার ক্ষতি গ্ুরিত 
হয় না। মস্তিষ্কের ক্ষয় পুর্ধ্য নহে। স্ায়ু ডি 
হইলে সতযুক্ত হয় বটে; কিন্তু কোন স্নায়ুর মধ্যস্তান 
হইতে অর্ধ ইঞ্চ পরিমিত ৰা তদধিক ভাগ কাটিয়! 
লইলে ছিন্ন অংশঘ্বয় আর মিলিত হয় না। রক্ত- 
বহ নাড়ীসকল নষ্ট হইলেও পুন্ব্বার জন্মিয়া থাকে, 
নেত্রান্তঃ কাঁচ-ধন্দ্ রস নষ্ট হইলেও পুনর্ঝার উৎ্পক্ন 
হয়। ফলতঃ দেহস্থ পাকযক্ভ্রের এমনি চমৎকারিতা 
যে, আমর। যত দ্রব্য আহার করি, প্রায় তাহার সমু- 
দায় ভাগ শরীর পোন্নপ ক্রিয়ায় নিইশেধিত হইয়। 
অতি অপ্পভাগ মাত্র মল-রূপে নির্গত হয়। স্বান্ত্য- 
সম্পন্ন পুর্ণবয়স্ক বত সম্পূর্ণ তোজনের পর গ্রতি- 
দিবস প্রায় %* ছটাক হইতে ১/০ ছটাঁক পর্ধ্যন্ত মল 
ত্যাগ করিয়া” থাকে) এ মলের /১* ছটাক হইতে 
%১৯ ছটাক পর্ান্ত' জল; অবশিষ্ট ভাগ ভক্ষিত দ্রবোর 
কঠিন পদার্থ মাত্র $ 

জল- জল গ্রতভৃতি পানীয় পাক'ক্রিয়ায় অনেক 
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আনুকুল/ করিয়! থাকে, অস্র বা ক্ষার-ধর্মক্রান্ত পানীয় 
দ্বারা পাচক রসের ন্যায় ভুক্ত দ্রব্য পরিপাঁক হইয়া 
থাকে । অনেক প্রকার খাদ্য জল দ্বার পাচিত 
হয়। জল শরীর রক্ষার নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক । 
উহার মৎুযোগে রক্তের আবশ্যক তারল্য সম্পাদিত 
হয়ঃ এবৎ শরীরে সর্ধপ্রকার রসের শোষণ) অআবগ, ও 
বহিঃসরণ হয়। শরীরের সমুদয় অৎশ জলসিক্ত না 
থাকিলে আমাদিগের জীবন রক্ষা! হয় না। অঙ্গ 
সমুদয় জলসিক্ত থাকায় কোনল ও কর্মক্ষম থাকে। 
জল সক্কোচ্য নহে। সুতরাঁৎ অঙ্গাদির মধ্যে থাকিয়া 
তাহাদ্িগের স্বাভাৰিক আয়তন বাহা আঘাত দ্বার। 
সঙ্কুচিত হইতে দেয় না। ফলতঃ জল আমাদিগের 
অতিশয় উপকারী পদার্থ, তদভাবে অন্প কাল 
মধ্যেই আমাদিগের জীবন নষ্ট হয়| জীবন রক্ষায় 
উহার সমাধক আনুকুল্য থাকায় প্রাচীন পণ্ডিতগণ 
কর্তৃক উহ জীবন নামে বিখ্যাত হইয়াছে । 

শরীরে শতকরা ৭৭ ভাগ জল আছে। প্রতি- 
দিবস শরীর হইতে যে জল বহির্গত হয়, পান ভোজন 
গ্রতৃতি ছারা ভাহা। আবার শরীরস্থ'হুইয়া থাকে। 
শরীর হইতে প্রায় ২ সের জল প্রাতি দিবস নিঃসৃত 
হুইয়। যায়। (কিন্ত আমর] অত জল প্রত্যহ পান 
করি না। পান-ক্রিয়। দ্বারা ও তক্ষ্য দ্রব্য সংযোগ 


অন্ন-পরিপাক। ১৬৩ 


যে জল অধমাদিগের শরীরস্থ হয়) তাহার পরিমাণ 
প্রায় ৩ লিন্ট হইবে। স্ুুতরাৎ পীত ও ভুক্ত দ্রব্য 
সংযোগে উদরশ্থ জল দ্বারা আমাদিগের শরীরের 
প্রাত্যহিক জলক্ষতি পরিপুরিত হয় না। স্বানাদি 
ক্রিয়াঞালে যে জল থাত্রলগ্ন হয়, এবছ বাস্থ বায়ুর 
সহিত যে জলীয় বাস্প ঘিশ্রীত থাকে, চর্ম-গথে 
তাহা শরীরস্থ হইয়া এবং শরীরের মধ্যে উদজান*ও 
অল্্জান ক্ায়ুর সংযোগে জল জন্মিয়া এ ক্ষতি পুরণ 
সমাধা করে। খতুবিশেষে ও শরীরের অবস্থা বিশেষে 
অধিক পরিমিত জগ পানের যে আবশ্যকত। হয়; 
তত্বৎ সময়ে শপীর হইতে ঘর্মাকারে ব মল মুত্র 
রূপে অধিক পরিমিত জল নিঃসরণ তাহার কারণ। 

রক্ত- সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রক্ত হইতে শরীর পোধিত 
হুয়। অতএব ইহ। প্রতিপন্ন হইতেছে। শরীরে যে যে 
পদার্থের যে যে ভাগ আছেঃ রক্তেও সেই সেই পদা- 
থেঁর সেই নেই ভাগ থাকিবে । বস্ততঃ তাহাই আছে, 
রক্তে শতকরা প্রায় ৮* ভাগ জল; এবং অবশ্নিষ্ট 
ভাগে মেদ, চিনি,” শ্বেতলা'র এবহ লাৰণ) খনিজ; ও 
সুত্রজনক “গ্রতৃতি পদার্থ আছে। ১%৭ একমণ 
সাইভ্রিশ-সের ভারী পুর্ণবন্বস্ক ব্যক্তির শরীরের জল- 
ভাগ বাদ দিলে প্রায় ।৬%/ যোল সের তের ছটাক 
অন্যান্য পদার্থ পাওয়। যায়। শরন্ূপ তারী শরীরে 
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1০ সের তরল রক্ত থাকে, এ তরল রক্তেপ্র প্রায় /৭% 
সের জল) অবশিষ্ট ৮/২1০ সের শরীর পোষপোপ- 
যোগী কঠিন পদার্থ। অতএব রক্তস্থ /২০ দের 
পদার্থ দ্বার তাহার প্রায় ৮ গুপ অধিক, অর্থাৎ ।৬%/০ 
পদার্থের ক্ষতিপুরণ হইয়া থাকে । তাহা হইলেই 
প্রতিপন্ন হইতেছে হত শীঘ্র শরীরের ক্ষয় হয়, রক্তে 
তাঁহা অপেক্ষা প্রায় ৮ গুণ ত্বরাক্রমে পুষ্টিকর পদার্থ 
সংযোজিত হওয়৷ আবশ্যক, তন্ভিম্ন শরীরস্ত্ীয় হইতে 
থাকে । পুর্ধেই লিখিত হইয়া্ছ। খাদ্য হইতেই, 
রক্তের পোষণী শক্তি জন্মেঃ এবৎ খাদ্য গ্রহণ্রে উপ- 
যুক্ত সময় ক্ষুখা-কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হয়। সুত্বরাৎ 
ক্ষুদবোধ হইলে উপযুক্ত সামগ্রী ভোজন ন। করিলে 
আমাদিগের দেহ ক্ষয় হইতে থাকে । 

এইরূপে খাদ্য হইতেই জীবন রক্ষা হইতেছে । 
বায়ু অভাবে যত ত্বরায় মৃত্যু, উপস্থিত হয়, খাদা 
অভাবে তত শীঘ্র দেহ নাশ না হইলেও তাহাতে 
ক্রমে ক্রমে বলঙ্রাস ও শরীরক্ষয় হইয়া সংহার দশা! 
উপস্থিত হয়। অপ্পাহারের ন্যাঁয় অতিভোজন ও 
অহিতকারী। অভিভোজন দ্বার! পাকক্রিক্নার ব্যাঘাত 
হইয়া পীড়া জন্মে। অতএব) প্রর্তিদিবল শরীর 
পোষণোপযুক্ত নিয়মিত সামগ্রী ভোজন করা সর্বফতো- 
ভাবে কর্তব্য। অতি-তোজন ব। অপ্প-তোজন ছ্বা'র। 
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এই নিয়মের, অনাথাচরণ করিলেই অমঙ্লল ঘটিয়। 
থাকে। 


অষ্টম অধ্যাঁয়। 


শপ শপ 


স্বক্‌ দ্বারা আমাদিগের সমুদায় শরীর আচ্ছাদিত 
আছে। উহ দ্বারা শরীরের কোমল পদার্থ-গুলি 
বাহা আঘাত হইতে রক্ষিত হয়;বাহ্য বিষয়ের স্পর্শ- 
সাধ্য জ্ঞান জন্মে; শরীরের দুষিত পদার্থ নির্গত হয়ঃ 
বহিঃস্থ জল, বায়ু প্রভৃতি শরীরে প্রবিষ্ট হয়; এবং 
শারীরিক উত্তাপ রক্ষিত হইয়া থাকে । অতএব, 
ত্বক আমাদিগের শরীর রক্ষার নিমিভ নিতান্ত গ্রয়ো- 
জনীয়। ৃঁ 

শরীরের অন্তর,ও বাহিরও উভয় ভাগই ত্বক্‌ দ্বার! 
আচ্ছাদিত আছে; কিন্তু উহার যে অৎশদ্বারা শরী- 
রের বহির্ভাগ আচ্ছার্দিত; তাহাকে তুক্‌ বা চর্ম কে, 
এবহ যে ভাগগদ্বার! অন্তর্দেশ আর্ত, তাহা হইতে 
অনবরত একপ্রকটর রস নির্গত হয় বলিয়?) তাহাকে 
ট্নম্মিক অন্তত্ত্বক, কছে। ত্বক ও ট্্মিক অন্তত্তবক্‌ 
পরস্পর বিচ্ছি্ন নহে; কেবল গুপের ও কার্ধের 
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ভিন্নতা অনুসারে এ উভয়ের পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

বয়স) স্ত্রী পুরুষ জাতি ভেদ; ও আকার তেদে 
স্বকের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হইয়। থাকে । ডাৎসাপি, 
কোন দীর্ঘকায় ৪৫ বৎসর-বয়ন্ক ব্যক্তির স্বক্‌ ২৮০৭ 
বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ করিয়াছিলেন। 
* তৃকের গঠন প্রণালী-__ত্ক্‌ তিনচী পৃথক্‌ পৃথক, 
পর্দায় রচিত-_বহিস্তবক্ঃ মধ্যত্বক বা প্রকৃত চর্ম ও 
অধস্ত,ক্‌। 

বহিস্তূক্‌ শ্বেতবর্ণ ও অপ্পন্বচ্ছ। উহাতে অনেক 
গুলি স্তর আছে। এ সকল স্তর ক্রমে ক্রমে পরি- 
বর্তিত হইয়] যায় । এ ত্বকের অন্তর্দেশে নুতন নুতন 
স্তর জন্মিতে থাকে) এবৎ বহির্দেশস্ক স্তরগুলি ক্রমেই 
উঠিয়া যায়। যখন বহির্দেশ হইতে স্তর উঠিতে না 
পারে, তখন অন্তর্দেশে স্তন স্ুতন স্তর জম্মিয়া বহি- 
স্তূক্‌প্ুরু হইয়া! উঠে। এইরূপে স্তর পুরু হইয়া 
- আঙ্গবিশেষে ঘাট পড়িয়া থাকে । হাম বসন্ত 
প্রভৃতি রোগে বহিস্তুকের উপরি হইতে স্তর উঠিয়া 
উহ! পাতলা হইয়া! যায়। হহিস্ত্ঠক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অসঙ্থা রন্ধ, ও গহ্বর আছে। উন্বাতে কোন প্রকার 
নাড়ী বাস্বাঘ়ু নাই এব উহা! অনুভাবকতা শক্তি 


বিহীন । শরীরে বিষ্টার অর্থাৎ ফোক্কাজনক মলম 
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দিলে ফোস্কা,হইয়! ত্বকের যে ভাগ উচ্চ হইয়া উঠে, 
তাহাই বহিস্তক। সর্পাদি জন্তগণ সময়ে সময়ে 
বহিস্তক পরিত্যাগ করিয়! থাকে। ইহা হইতেই 
শরীরের লোম উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার গম্বর- 
নিচয়ে সর্ধদা একপ্রকার রস বিদ্যমীন থাকে। 
ভাহারই বর্ণাস্থুসারে শরীরের বর্ণ হইয়। থাকে। এ 
রম আফ্কিদিগের গাত্রে কষ্তবর্ণ আমেরিকদিগের 
গাত্রে লালবর্ণ, মালয়জাতিদ্িগের শরীরে পীত ক! 
পিঙ্গলবর্ণ। এব ইয্বুরোপীয়দিগের পাত্রে গৌরবর্ণ 
লক্ষিত হয়। এ রসের উপরি বহিস্তরকের যে স্তর 
থাকে, তাহার স্বচ্ছতা! প্রযুক্ত উহার বর্ণ অনায়াসে 
লক্ষিত হয়। $ 
ভেদবাবরৌধক কতকগুলি সক্ষম সুত্র জালবৎ উত্ত 
হইয়া মধাত্বক উৎপন্ন হুইয়াছে। মধ্যত্বক, অসঙ্ধয- 
রক্ত ও লসীকাৰহ নাড়ী এবৎ ন্বায়ুদ্বারা পরিব্যাপ্ড ; 
এবৎ উহার বহির্দেশ স্ষু্র ক্ষুদ্র উচ্ছায় বিশেষদ্ার! 
নিবিড়রূপে আৰীর্ণ। এ মকল উচ্ছায়ের অগ্রভাগ 
স্থক্ম ও সুলদেশ স্থলে উহ্ভার। এত স্ুক্ষম ও নিবিড় 
যে প্রতোক বর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থানে পাচ সহ 
হইতে দশ সহত্র উচ্ছায়ের স্থিতি নির্দেশিত হই” 
য়াছে। মধাত্বকে অভি সক্ষম সুন্ষ্ন মাৎসগ্রন্থি আছে। 
তাহা হইতে বসাবৎ একপ্রকার রস নির্গত হয়; 
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এই নিমিত্ত উহ্থাদ্দিগকে বসাঅবণ গ্রন্থি কহে। এ 
সকল গ্রন্থি হইতে লোমকুপে বস1 নিআত হইয়া 
থাকে। 

অধন্তূক্‌ অসঙ্ধা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরময় ও বসাকীর্ণ। 
উহাডেও বছল স্ুক্মতর মাতসগ্রস্থি আছে | এ সকল 
গ্রন্থিদ্বার! ঘর্্ম নিঃযৃত হয়; এই নিমিভ উহার! ঘর্মম- 
আপ গ্রস্থিশব্দে নির্দিষ্ট | ঘর্দা-অবণ প্রত্যেক গ্রস্থি 
হইতে এক একটী ঘর্মাবহ গ্রপালী উদ্গত হইয়া, ঘুরিতে 
ঘুরিতে মধ্াত্বক্‌ তেদ করিয়া স্ঘ্ুর আকারে বহিস্তকের 
মখাদিয়! তাহার বছিঃসীমায় পর্যবসিত হইয়ীছে । 

চর্ম্মের কার্যকারিতা _উপরিস্ক লিখনানুসারে 
প্রতিপন্ন হইতেছে, চর্ম্দের ঘনত্ব, ভেদাবরোধকত্বঃ 
সৌত্রিকত্ব ও সচ্ছিত্রতা প্রভৃতি গুগ আছে। তন্তিঙ্ 
চর্দের স্থিতিস্থাপকতা, অপ্পতাপ-পরিচালকতা প্রভৃতি 
গুপ দেখিতে পাওয়া যায় । এ সকল গুণ থাকা- 
তেই উহা শরীর-রক্ষোপযোঁগী হইয়াছে । উহ্থা 
ঘন; তেদীবরোধক, সৌত্রিক ও স্থিতিস্তীপক বলিয়া 
তদধঃস্থ কোমল পদার্থ-গুলি ঘাহা আঘাত হইন্ডে 
রক্ষা! পায়। বহিস্তুক্‌ অন্ুভাবকতা। শক্তিবিহীন ও 
উহাতে কোনপ্রকার নাড়ী ব! স্বামু নাইঃ অতএব। 
উহা, রক্ত ও লসীকাবহ নাড়ী এব ন্সায়ুসম্পন্ন মধ্য- 
দ্বকের উপরিভাগে থাকিয়] শী সকল সুপ সুক্ষ্ম নাড়ী 
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ও স্সায়ুদিগন্জে বাহ্‌ শৈতা ও উত্তীপযোগে অকর্মাণা 
হইয়। যাইতে দেয় না; এবং আমর সর্ধদা ষে সকল 
নানাবিধ বিষময় পদার্থ স্পর্শ করিতেছি, তাহার 
সংস্পর্শে মধ্যত্বকস্থ র্তবহ নাভীর রক্ত বিষাক্ত হইতে 
পারে না। গাতরম্পৃ্ট যে সকল বিষ রাসায়নিক 
কার্যাবিশেষদ্বারা শরীরস্থ হয়, তন্ডিমম অপর কোন্‌ 
বিষ গাত্রে লাগিলে বহিত্ত্রকের গুণে আমাদিগের 
অনিষ্টোৎপাঁদন করিতে পারে না। 

চর্ম্বের তাপ-পরিচালকতা শক্তি অণ্প হওয়ায় 
আমাদিগের শরীরে সর্বক্ষণ যে তাপ জন্মিতেছে, 
তাহা অধিক পরিমাণে শরীর হইতে বহির্গত হইতে 
পারে না; তাহাতেই শরীরের 'সাঁবশ্যক উত্তাপ 
রক্ষা পায়। অচেতন পদাথ্‌ সকল যে স্থানে থাকে, 
তত্রত্য বায়ুর তাপাৎশ অনুসারে তাহারা উত্তপ্ত হয়, 
কিস্ জনগণের পক্ষে সে নিয়ম নহে। মনুষ্য শীত- 
প্রধান দেশেই অবস্থিতি করুন, বা উদ্ণগ্রধান দেশে 
বাঁস করুন; স্থান্থ্যাবস্থায় প্রায় সকলেরই গাত্র-তাপ 
সমান থাকে এবৎ এপ্উত্তাপ বাহ বারুর তাপাঁৎ 
হইতে অনেকষ্অধিক | শরীরমধ্ো অনুক্ষণ উত্তাপ 
জন্মিবার বিধান থটুকায় ও চর্ম্ের তাপ-পরিচালকত! 
শক্তি অম্পবিধায় আমাদিগের শরীবে এরূপ তাপ 
বিদামান থাকে । | 
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চর্দমের সচ্ছিদ্রতাগুণ থাকায় শরীরস্থ দিত পদার্থ 
চর্দমপিথে বহির্গত হইয়! যায়) এবৎ বহিঃস্থ জল ৰায়ু 
প্রভৃতি শরীরস্থ হইতে পারে। চর্দমাপথে শরীর 
হইতে যে ঘর্র্ম নির্গত হইয়1 থাঁকে, তাহ! রক্তস্থ দুষিত 
পদার্থ; এইজন্য কামলা ও পাগু,রোগ্রীদিগের ঘর 
পীতবর্ণ, মুত্রকচ্ছ্‌ রোগীদিগের ঘর্থম মূত্রধম্মর্ণ এব বাত 
প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদ্রিগের ঘর্ম ছর্গদ্ধ হইয়া থাকে । 
অতএব ঘর্ম-নিঃসরণের উপায় বিধান থাকায় আমাদি- 
গের ভূঁয়িষ্ট উপকার হইয়াছে। কিন্তু শরীর হইতে 
অধিক পরিমিত ঘর্মম নিঃমুত হইলে; আমাদিগের শরীর 
হূর্ধল ও ক্রমে ক্রমে তাহার ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব? 
তত্প্রাতিবিধানার্ধে উহার সচ্ছিদ্রতা গুণ থাকিলেও 
অন্তশ্চারকতা গুণ অতিঅস্প আছে। তাহাতেই 
অধিক পরিমিত ঘর্দ নিঃসৃত হইয়। রক্তের ক্ষয় ও 
শরীরের বিনাশ করিতে পাত্র না। শরীর হইতে 
অনবরতই চর্মাগত ছিদ্র দিয়! নষ্টপদার্থ সকল বহির্গত 
হইতেছে, কোন ক্রমে উহ্হার নিঃসরণ পথ অবরুদ্ধ 
হইলেই আমাদিগের নানাপ্রঞ্ণার পীড়া জন্মে। এই- 
হেতু, সর্বদা গাত্র পরিষ্কার ও পরিমার্জন] কর1 আব- 
শ্যক) এবৎ দিবসে ২৩ বার ৰিশেষতঃ 'গ্রীক্মকালে 
বস্ত্র পরিবর্তন কর] উচিত। যখন অত্যন্ত ঘন হইতে 
থাকে; তখন সহসা শীতল জলে স্নান বা শীতল জল 
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পান এবৎ নিতান্ত শীতল স্থানে উপবেশন করা 
উচিত নহে। তাহাতে সহস। শীত প্রভাবে চর্দ 
সঙ্কুচিত এবৎ শর্ষাবহ প্রণীলীর স্বেদ-নিঃসরণ পথ 
অপ্রনারিত অথবা রুদ্ধ হইয়া যায় । অন্যান্য তরল 
পদার্থের ন্যায় ঘর্মাও অসৎকোচা; সুতরাৎ ঘর্্মবহ 
প্রণালী-গত নিঃসরণোন্মুখ ঘর্মী সঙ্কুচিত হইতে ন! 
পারিয়া ঘর্দঅবণ গ্রন্থিতে উল্টিয়া যায়, এবৎ তথা 
হইতে রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীর ব্যাপ্ত হইয়! 
পড়ে । তাহাতেই ঘর্ম নিঃসরণ রুদ্ধ হইলে পীড়া 
হইয়া থাকে । যেমন চর্দমপথে স্বেদ ও বাস্পের 
আকারে শরীরস্থ দূষিত পদার্থ নির্গত হয়, সেইরূপ 
উ্লম্মিক অন্তজ্তকদ্বারাও অনেক নষ্ট পদার্থ নিঃসৃত 
হয়। কিন্তু চর্ম অপেক্ষা ট্টাত্মিক অন্তত্ত্বকের স্থংলত। 
অপ্প ও সচ্ছিদ্রতা অধিক, এইহেতু চর্ম অপেক্ষা 
তৎপথে অধিক পরিমাণে দুষিত পদার্থ নির্গত হইয়া 
থাঁকে। ্ ও 

চর্দের অন্তর্দেশ স্পর্শগ্রানজননী-ন্াযুদ্ধারা ব্যাপ্ত 
আছে। অতএব, ফেন বাহ্‌ পদাথ চর্মের সহিত 
সৎস্পৃষ্ট হইঠ্লই আমাদিগের তদ্বিষয়ের স্পর্শসাধ্য 
জ্ঞান জন্মে । একন্ধ ন্নায়ুকীর্ণ মধ্যত্বক্‌ বহিজ্জ্বকে 
আচ্ছাদিত) বহিস্তবক্‌ সকল স্থানে বরন পুরু নহে; 
সুতরাৎ তাহার স্তংলতা অনুসারে ও বাহাপদার্খের 


১২৪ নরদেহ নিণয় । 


৬১ 


স্পর্ণ-বেগানুারে স্থানবিশেষে এ জ্ঞান অধিক বা 
অণ্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । 


শাীশীীশীশীীশীগ 


নবম অধ্যায়। 


০ 


ইন্দ্রিয় 


যদ্দীর৷ বাহ্বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তাহাকে ইন্দ্রিয় 
কহে। ইন্দ্রিয় সমুদায়ে পচটী-_চক্ষু) কর্ণ, নীসকা 
জিন্বা; ত্বক্‌। এই সমুদায় ইন্দ্রিয় রচনা ও শরীরের 
যথোপযুক্ত স্থানে তাহাদিগের নিবেশ-কৌশল চিন্তা 
করিয়া তদ্রচয়িভার ও স্থাপয়িতার অসীম জ্ঞান- 
শলিত্ব ও করুণার শত শগ ধন্যবাদ না করিয়] 
ক্ষণকালও স্থির থাকা যায় না। 

ইন্দ্রিয় সযুদায় এরূপে নির্দিত হইয়াছে যে তদ্দার 
বাহ্‌ বিষয়ের বিশেষ বিশেষ গুণ উপলব্ধি হইয়া তাহ।- 
দিগের শত্তা জ্ঞান জন্মে। প্রতোক ইন্ড্রিয়স্থলে 
কতকগুলি জ্ঞান-জননী ন্সায়ু স্্যাপ্ড আছে। বাহ্‌ 
বিষয় দ্বারা সেই সকল ন্সায়ুর ভাবান্তর*ৰিশেষ উপ- 
স্থিত হইলেই তত্তৎ ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞাৰ জন্মে। যেমন 
বাহ বিষয়ক জ্ঞানজনন জন্য প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে কতক- 
গুলি ন্ায়ু আছে, সেইরূপ, সেই সকল ন্সায়ু সংরক্ষণ 
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০৯ 
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ও যথোচিভরূপে জ্ঞানজনন ক্রিয়া নিয়মিত করিবার 
জন্য তত্বৎ স্থলে তাহার উপায় বিধান আছে । 
পঞ্চেক্দ্রয়ের মধো যেয়ে ইন্দ্রিয় যুগ্ন যুগ্ন নির্মিত 
হইয়াছে) ভাহাদিগের এক এক যুগ্সের উভয়টী শরী- 
রের উভশ্ন পার্থেসমান স্থানে মমান কার্যোর শিমিতত 
সমান রূপে সৎস্থাপিত হইয়াছে । যেী যুগ্ন নহে 
সেচীও শরীরের উভয় ভাগে অর্দার্থি হইয়া] আগ্েগ 
চারিচী ইন্দ্রিয় অ:মাদিগের দম্তকে মস্তিষ্কের সঞিত 
সম্গিরষ্ট রূপে সংস্থিত হইয়াছে । স্বাদেক্্ি়) খাদা 
প্রবেশ দ্বারে গ্রহরীন্বরূপ অবস্থিত থাকিয়া নুম্বাদ ও 
্বাস্থ/কর সামগ্রী গ্রহণ এনৎ বিস্বাদ ও পীড়াকর 
ভ্রবোর প্রবেশ নিবারণ করিতেছে । ভ্ত্রাণেক্র্রিয়। 
শ্বলিত বায়ুর উপকারিতা অন্ুুপকারিতা জানাইবার 
জনা বায়ুপ্রবেশছ্বারে সতস্থিত হইয়া স্থান্থ্যকর 
বায়ুর প্রবেশ অনুমোদন এবছ পীড়াকর বায়ু গ্রবেছে 
বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে । সম্মুখন্ত সমুদায় পদাঁ- 
ঘের অনায়াস দর্শন জন্য চক্ষুদ্বয় মস্তকের সম্মুখ ভাগে 
থাকিয়া অদর্শন-ফলির্ত কর্ত গ্রকার বিপদ, নিবারণ 
করিতেছে । আ।মাদিগ্রের উভত় পারের যমুদায় 
সহ্বাদ গ্রহণ কঞিবার নিমিত্ত কর্ণম্বয় মন্তকের উভয় 
দিকে মহস্থাপিত হইয়াছে । এবখ শরীরের যে 
কোন ভাগে যে কোন দ্রবাম্পর্শ করুক; তাহ জানা- 


১৭৪ নরদেহ নির্ণয় । 


ইয়া দিবার জন্য স্পর্শেক্ড্িয় সর্বাঙ্গে ব্গু হইয়াছে। 
ফলতঃ জগদীশ্বরের পুর্ণজ্ানের দ্বারা ইহাঁর। ঘেষে 
স্থাতনে নিবিষ্ট হইয়াছে) তাঁহার কিপ্িৎ ব্যত্যয় হই- 
লেই আমাদিগের মহানর্৫ঘথ ঘটিত। 

উপরি লিখিতানুলারে প্রতিপক্গ হইবে, স্বাদেক্ড্রিয় 
ও ভ্্রাণেন্দ্রিয় খাদেোর ও বাঘুর গুণাগুণ বিচার করিয়া 
আমাদিগের শরীর পোষণ-কার্যের পহায়তা করিয়! 
থাকে। কিন্তু দর্শন ও শ্রবণেক্িয় কেবল বাহা পদা- 
ঘের জ্ঞানজনন নিশিত্ব কণ্পিত হইয়াছে । উহা- 
দিগের দ্বারা শরীর রক্ষা বিষয়ে তাদুশশ আগ্ুকুল্য, 
হয় না। এই নিমিত্, দর্শন ও শ্রবণ ইন্জিয় ভক- 
হণ হইয়া গেলেও রসন ও ব্রাগেক্জিয় প্রায় আজীবন 
অব্যাহত থাকে । 

স্পর্শেন্দ্রিয়__ত্বককে ম্পর্শেন্দ্রিয় কছে। ইতি- 
গুর্কেই লিখিত হইয়াছে, আমাদিগের শরীরের অন্তর 
ও বাহির) সমুদায় স্থান তকদ্ধার। আৰ্ৃত। এবৎ এ 
ত্বক অসঙ্ঘা জ্ঞান্জননী স্বাযুদ্বার! ব্যাণ্ড, এ সকল 
স্াাযু ক্রমে ক্রমে মিলিত হুইয়শ্মেরুদগুগত মজ্জাপথে 
অথবা করেটা-রস্ধ, দিয়া মন্তিক্ষে মিলিত হইয়াছে। 
অতএব শরীরের প্রায় লমুদায় ংভীগেই স্পর্শজ্ঞান 
জন্মে । বাহৃপদার্থ এ স্াঘু সৎস্গৃষ্ট হইলেই তদ্বিষ- 
য়ের জ্ঞান এ সকল ন্সামুদঘার! মস্তিষ্কে সমুপস্থিত হয়। 


স্পর্শেন্ডিয়। ১৭৫ 


কিন্তু বাহ্‌ *পদার্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ "সকল ন্ায়ুকে 
সৎল্পর্শ করে না। স্পর্শজ্ঞানজননী স্সায়ু মধাত্বকস্ক 
উচ্ছায়-নিচয় বাপিয়া আছে, অতএব বহিত্ত্বক বাহ্‌- 
পদার্থ ও যধ্যত্বকস্ক উচ্ছণীয় নিচয়ঃ এই উভয়ের 
অন্তরীদ থাঁকে। বহিজ্ত্ুক্‌ এরূপে অবস্থিত থাকাতে 
মধ্য তৃংস্থ উচ্ছ, য় সকল বাহা আঘাত হইতে রক্ষিত 
ও স্পর্শজ্ঞান নিয়মিত হইয়া থাকে । বহিস্ত্ক্‌ উঠাইয়া 
ফেলিলে বাহ্‌ পদার্থ স্পর্শে এ সকল উচ্ছায় দ্বার! 
ঘথোচিত স্পর্শজ্ঞান ন| জন্মিয়া বরৎ কষ্টানুভব হয়। 
ফোস্কাজনক ওষখদ্বারা যে স্থানের বহিজ্ত্বক্‌ উঠাইয় 
ফেলা যায়, সেই স্কানে হস্তাদি স্পর্শ করিলে কেবল 
কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। ফলতঃ বহিত্তবক বিহীন 
উচ্ছায় দ্বারা নিয়মিত ন্পর্শজ্ঞান জন্মিবাঁর সম্পূর্ণ 
ব্যাঘাত হয় । 

বিশেষ বিশেষ কার্য্যকালে অঙ্গবিশেষের বহিস্তবক্‌ 
ঘর্ষিত হইয়া থাকে / সেই সকল কার্ধযকালে বহিস্তবক, 
উঠিয়া প্রেলে আমাদিগের ক্লেশ ও কার্ধয-সম্পন্নে 
ব্যাঘাত হইতে পার্টির । কিন্ত জগদীশ্বরের এমনি 
আশ্চর্য করুণা যে, শরীরের কোন স্ভাঁন বারম্বার 
স্র্ষিত ও নিপীড়িত হইলে সেই স্থানের বহিজ্তবুকর 
উপরিস্থ স্তর উচিতে না পারায় উহা ক্রমে স্ব,ল হ- 
ইয়া থাকে। নুত্রধর) কর্ম্মকীর) কক গ্রভূতি যে সকল 


১৭৬ নরন্দহ নির্ণয়। 


ব্যক্তি হস্ততল ছ!রা তান্ত্রাদি ধারণপুর্বক' স্বীয় স্বীয় 
বাবসায় কর্ম নিষ্পন্ন করে, তাহাদিগের হস্তচর্্ম ক্রমশই 
স্থল হইয়া উঠ্টে। আমরা অপরিসর উপানহ ব্যৰ- 
হার করিলে পদ কিণান্কিত হইয়া থান্ধে। খালি 
পায়ে বেড়াইলে পদভলের চর্ঘম পুরু হয়। 

শরীরের সকল স্থানে সমান স্পর্শজ্ঞান জন্মে না। 
স্পর্শজ্ঞান-জননী ন্বায়ুর বুলতা, সেই লকল ন্বয়ুর 
সহিত মন্তিক্ষের সংযোগের অব্যাহতি) এনৎ তছৃপ- 
রিস্থ বহিজ্ত্ব:কর স্ব,লতা অনুসারে স্থানবিশেষে স্পর্শ- 
জ্ঞান-জননের তারতম্য হইয়া থাকে | অর্থ,ৎ শরী- 
রের যে স্থ'নে অধিক পরিমাণে ন্নয়ু এবং সেই সকল 
স্সারু মস্তিষ্কের সহিত অব্যাহত রূপে সত্যুক্ত ও 
অপেক্ষ'ককত অন্য,ল বহিস্তক্‌ দ্বার] আর্ত আছেঃ সেই 
স্থানেই মমধিক রূপ স্পর্ণজ্ঞান জন্মে) অনার ভাদুশ 
জদ্মে না। ৃঁ 

সর্বাপেক্ষা করতল দ্বারা সহজেম্পর্শজ্ঞান জন্মে। 
কর-তলে কেবল ন্বায়ু-বাহুল্য আছে, এমত নহেঃ 
তদ্দার! ভ্রব্যাদি সহজে ধারণ ঈরিতে পারা যায় 
বলিয়! উহ1স্পর্ণজ্ঞান-জন্নের প্রধান সান | পরী- 
ক্ষা দ্বারা নিরিত হইয়াছে) বাহু পাদের শেষ শীম! 
হইতে যে ম্থান ,নধ্যকায়ের যত নিকটবর্তী সেই 


প্তানে তত অগ্প স্সমতিহান আনা । জরতল আআাপিক। 


স্পর্শেন্টিয় | ১৭৭ 


প্রকোষ্ঠের এরছ প্রকোষ্ঠ অপেক্ষ। প্রগণ্ডের জ্জংনজন- 
কত। শক্তি অল্প (সইবূপ পদ অপেক্ষা জঙ্ঘা এবছ 
জজ্ঘা অপেক্ষা উরুর অনুভাবকতা শক্ত নান। আ- 
ৰার করতলঃ প্রকোষ্ঠ, এবছ প্রগপ্ত অপেক্ষা গদ, জঙ্ঘা, 
ও উরুদেশে অপ্গ পরিমাণে স্পর্ণজ্ঞান জন্মিয়। থাকে । 
এবৎ করতল অপেক্ষা! করপৃষ্ঠে ও পদপুষ্ঠ অপেক্ষা] 
পদতলে এ জ্ঞানজননের সু নতা দেখা যায়। জিহ্বার 
সীমাদেশে স্পর্শজ্ঞান-জনকতা শক্তি অতিশয় প্রবল । 
পাকাশয়ের গাত্রগত ট্ঠৈষ্মিক অন্তত্ত্বক স্পর্শজ্ঞানজন- 
কত] শক্তি নাই। 

স্পর্শেত্রিয়ের ছবার। আকার) গ্রঠন, ভার) কোমলতু, 
কিনতু, টশতাঃ ও উষ্ণতা অনুভূত হয়। আমর] 
কোন বস্তস্পর্শ করিবামাত্র, উহ। গোল কি চতুষ্কোণ, 
বন্ধুর কি মসৃণ) তীক্ষ কি স্থীলধার, ভারী কি লঘু, কঠিন 
কি কোমল) শীতল কি উষ্ণ জানিতে পারিয়া থাকি। 
এই সকল জ্ঞান) বস্তুগত কোৌমলতু, কঠিনতুঃ বন্ধুরতা, 
মসৃণতা প্রভৃতি গুণের পরস্পর-সন্বন্ব-সাপেক্ষ হইয়া 
উদ্দিত হয় । অর্থাৎ ওধীমর। এক বস্তুকে অন্যের সহিত 
তুধনা করিয়া! ভাহা অপেক্ষা কঠিন বা কোমল, ভারী 
বা লঘু ইত্যাদি রোধ করিয়া থাকি । যদি সকল বস্তুই 
একাকার ও অন্যান্য গুঞবিষয়েও একরূপ হইত, তাহ। 
হইলে আমাদিগের এরূপ ভেদজ্ান জান্মত ন। 


১৭৮ নরদেহ নিয় । 


বোর তা ও উঞ্ণতা যেমন তদৃগত এ এ 
গুণের সন্বদ্ধাধীন অনুভূত হয়, সেইরূপ আমাদিগের 
শরীরগত টশত্য ও উষ্ণতা দ্বারা অনুভূত হইয়া 
থাকে । যে বস্তু আমাদিগের শরীর অপেক্ষা উষ্ণ 
তাহা আমাদিগের উষ্ণ বোধ হয়; এবং যাহা! শরীর 
অপেক্ষা অণ্গ উঞ্ণ, তাহা শীভল অনুভূত হয়। যদি 
কোন উপায়ে আদর ভিন্ন ভিন্ন অক্জের তিন্ন ভিন্ন রূপ 
উষ্ণতা রক্ষা করিতে পারি, তাহ1 হইলে এক বস্তু সেই 
সকল স্থানে স্পৃষ্ট হইলে, কোন স্থানে শীতল) কোন 
স্থানে উষ্ণ বোধ হইয়া থাকে। 

অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষ! স্পর্শেক্দ্রিয়লভা জ্ঞান্‌ 
ভ্রমশূন্য ও নিশ্চিত। অন্য ইন্ড্রিয়ে ভ্রম উপস্থিত 
হইলে আমর স্পর্শেন্দিয় দ্বারা তাহা দরীভূত করিয়া 
থাকি । আমরা চক্ষুদ্বার কোন অবাস্তব পদার্থ 
নিরীক্ষণ করিলে; তাহ! বাস্তবিক কোন পদার্থ কি না, 
ল্পর্শ করিয়া জানিতে অভিলাষ করি। অন্ধকার বা 
জ্যোতম্নাময়ী নিশায় লোকে যে কখন কখন বিভী- 
বিকা-জনক অটনসর্গিক আকা অবলোকন করিয়া 
ভীত হয়) তাহা দর্শন ইন্ড্রিয়ের ভ্রমজন্য ঘটিয়] 
থাকে । তাঁদুখ আৰ্কতি কখনই স্পৃর্ণলভ্য হয় নাই । 


দশম অধ্যাঁয়। 


শি পপি 


স্রাণেক্দিয়। 


নাস! ত্রাণেক্দ্িয়ের আধার | নাসিকা শ্বমিত বায়ুর 
প্রবেশ দ্বার ও ভ্রাণেক্দ্রিয়ের আধার হওয়ায় আমাদি- 
গের কত উপকার হইয়াছে, তাহ! বলিয়া শেষ কর! 
যায় না। পুর্কেই লিখিত হইয়াছে; শ্বাস ক্রিয়া ছার! 
নির্মূল বায়ু শরীরস্থ হইয়া আমাদিগের জীবন রক্ষা 
হয়) কোন ক্রমে দুষিত বায়ু শরীরে প্রবিষ্ট হইলে 
স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া! থাকে। অতএব যাহাতে দৃধিত 
বায়ু শরীরস্থ না হয়, তাহার বিধান থাক! আবশ্যক । 
জগদীশ্বর নাসাকে শ্বসিত বায়ুর প্রবেশদ্বার ও ভ্রাগে- 
ব্্রিয়ের আধার করিয়! নেই উপায় করিয়! দিয়াছেন । 
বায়ু নালাদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র, ভ্রাণেক্িয় তা- 
হার গুণাগুণের পরিচ' প্রদান করিয়া অনিষ্টকর বায়ু 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মতক করিয়! দেয়। 

নাসিক! একটি পর্দা। দ্বারা ছুই সমান তাগে বিভক্ত 
এ ভাগঘ্য়কে নাসারন্ধ, কহে। ছুইটি নাসারক্কের 
অন্তর্বত্তা পর্দাটি সমপৃষ্ঠ ও. উর্ধাধোতাবে অবস্থিত 
এবৎ উহার বহির্বেষ্টন দ্বয় অসমপৃষ্ঠ ও খিলানাকার 
৩ খানি বক্র অস্থি দ্বারা গঠিত। নাঁপার গঠন প্রণালী 
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এই রূপ হওয়াতেই অন্পস্থান অধিকার করিয়া উহার 
ধিক ভাগ বায়ু স্পৃষ্ট হইতে পারে। নানারদ্ের 
আন্তর্দেশ স্তত্রময় সবক বিশেষে আর্ত আছে। এ 
ভ্বকের গাত্র সর্ধদা এক প্রকার রস-সংযোগে আর্দ্র 
থাকে, এ রসকে শিত্বাণ কহে; এই নিশিত্ত এ ত্বককে 
টশজ্যাণ ত্বক শন্দে নির্দেশ করা গেল। টশজ্ৰাগ 
তৃন্তক একগ্রকার মাৎসগ্রস্থি আছে, তাহা হইতেই এ 
রস নিঅ.ত হইয়া উহার গাত্র আর্ররাখে। যে মাৎস- 
গ্রন্থি দ্বারা এ রস নিআত হয়, তাহাকে শিত্বাণ অবপ- 
গ্রন্থি কহে । টশঙ্যাণ তকে মন্তিষ্বের সহিত সংযুক্ত 
ত্রাণজ্ঞানজননী সাধুর সুপ্ষ্স সুক্ষ স্তত্রব্যাপ্ড আছে। 
তণ্চি্ন উহাতে স্পর্শজ্জানজননী ন্াযুস্থত্ও 'অনেক 
আছে। 

গন্ধবিশিষ্ট পরমাণু সকল টশজ্য;গ তৃক,লগ্ন হইলে 
ভদ্গাত্রগত রমে দ্রব হইয়। স্াপীয় ন্নায়ু চেতিত করেঃ 
তাহাতেই ভ্রাপজ্ঞান জন্মে। সকল নস্তুর গন্ধ পাশয়। 
যায় না। কোন কোন বস্তু হইতে নিয়তই একপ্রকার 
থক সক্ষম পরমাণু উড্ডীন হয় ;»তসই সকল উভ্ডয়- 
মান পরমাণু নানারদ্ধ, সংস্পর্শ করিলেই*আমাদিগের 
সেই সেই বস্ত্র ত্রাণ জ্ঞান জগ্মে। «কিন্ত যে বস্তুর 
পরম'ণু নাসারদ্ষে, উপস্থিত হয়ঃ সেই বস্তরই গন্ধ 
পাওয়া যায়, এমত নছে। এমত অনেক পদার্থ 


স্বাণেক্ড্িয়। ১৮১ 


আছে, যাহার*ন্ল্ম সক্ষম পরমাণু নাসা-ম্পৃষ্ট হইলেও 
তাহার গন্ধা পাওয়া যায় না। অন্ুক্ষণ যে বায়ু নাসা- 
পথ দিয়া আমাদিখের শরীরস্থ হইতেছে) তাহার 
কোন গন্ধই নাই; তৰে মধ্যে মধ্যে তাহাতে যে গন্ধ 
অনুভূত হয়, তাহ! দ্রব্যান্তর সংযোগে ঘটিয়! থাকে । 
আবার) ধাতু দ্রব্য হইতে কোন প্রকার পরমাণু 
উজ্ডীন হইতেছে, এমত বোধ হয় না, তথাচ তাহা- 
তে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। লৌহকর বা কাং- 
স্যৰপিকদিগের কর্মীলয়ে এক প্রকার ধাতু-গন্ধ বিদ্য- 
মান থাকে! কিন্তু এমতও অনেক বস্ত আছে, যাহা 
চূর্ণ করিয়া! নস্য করিলেও তাহার গন্ধ অনুভূত হয় 
না) তৎ সংস্পর্শে নাসাগত স্পর্শ-জ্ঞান-জননী স্থায়ু 
চেতিত হয় মাত্র; ভ্রাণস্নায়ুর টচতন্য হয় না| ফলতঃ 
বস্তুর গন্ধবহ পরমাণুর প্রন্কৃতি কিরূপ ও তাহা কত 
সক্ষম তাহার কিছুই স্থির,হয় নাই। 

এমত অনেক দ্রব্য আছেঃ যাহার অতি জুক্ষাংশে 
প্রশন্ত গৃহা'দ গন্ধপুর্ণ হয়ঃ অথচ তাহার কিঞ্িম্ত্র 
হ্রান হইয়াছে, এমত বোধ হয় না। কথিত আছেঃ 
কোন প্রশস্ত গুহ অর্ধ রতি প্রমাণ মৃগনাতির গন্ধে 
২* বৎসর পর্যন্ত মামোদ্িত ছিল; তথ'চ তাহার যে 
কিছু ক্ষয় হইয়াছিল এমত বোধ ছুয় নাই। এ 
বিৎশতি বৎসরায্মক কাল মুগনাতি হইতে গন্ধাৰহ- 
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পরমাধু উজ্ডীন হইয়াছে, সন্দেহ নাই )কিন্ধ তাহারা 
এত সক্ষম ষে তাহাতে তাহার অন্ুুভাব্য ত্রাস সম্পা- 
দন করিতে পারে নাই । আমাদিগের বস্ত্রাদিতে 
বিন্ড্মীত্র আতর লাগিলে ১০১৫ দিবস তাহার 
গদ্ধ থাকে; কিন্তু তাহার কোন স্থলে যে আতর 
আছে, ভাহ! দেখিয়। স্থির করা যায় না। ফলতঃ 
'ষে সকল পরমাণুদ্বারা গন্ধ অনুভব হয়, তাহারা 
আতীব সুঙ্্প। 

সকজ বস্তু সমান পরিমাণে গন্ধিত হয়না । ঘষে 
সকল বস্তু বহুচ্ছিদ্যুক্ত তাহারাই বিশেষ রূপে গন্ধিত 
হয়। এ সকল বস্তর ছিদ্র গম্ধবহ-পরমাণু বিশিষ্ট 
থাকায় উহা গন্ধময় থাকে । আবার যে সকল বস্তু 
তরলতা প্রযুক্ত বাঁযুর সহিত মিলিত হইতে পারে, 
ভাহাও অধিক কাল গন্ধিত থাকে। বস্ত্র, জলঃ ও 
কাষ্ঠ প্রতৃতি পদার্থে আতর লাগিলে ব1 কিছু কাল 
কোন সুগন্ধ পুষ্প থাকিলে তাহাতে দীর্ঘ কাল সেই 
আতরের ব1 পুষ্পের গন্ধ বিদ্যমান থাকে । তিলাদি 
দ্রব্য কতিপয় দিবস পুষ্প-মৎটফাগে রাখিয়া তাহার 
তল প্রস্ততভ করিলে ত্বাহাতে পুষ্প-গদ্ধ অনুভূত হুয়। 
পক্ষান্তরে, এক খণ্ড কাঁচে কোন নুগন্ধ পুষ্প কিয়ৎ- 
কাল রাখিয়1 ভুলিয়া ফেলিলে, উহাতে আর পুষ্প- 
গন্ধ পাওয়] ধীয় না। 


ঘাণোল্ড্রয়। ১৮ও 


একপ্রকার গন্ধ বারস্বার আত্্রাত হইলে ভ্রাণেক্দিয় 
নিস্তেজ হইয়। যায়। যিনি পুষ্পোদ্যানে সতত 
বিচরণ করেন, তাহার অপেক্ষ। ক্ষণবিহারী ব্যক্তির 
পুষ্পগরন্ধ অধিক অনুভূত হয়। আমর! সন্মুখস্থিত 
কোন নুগন্ক দ্রব্যের গঙ্ধ প্রথমে যেরূপ অনুভব করি, 
ক্রমশঃ আর সেরূপ অনুভূত হয় না। যাহারা দুর্গন্ধ- 
ময় স্থানে সতত অবস্থান করে, তাহাদিগের সেই” 
স্থানকে দুর্গন্ধময় বলিয়া বোখ হয় না। যাহার! 
পলাগু,; হিৎ প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন করে? তাহার! 
ভাহার গন্ধ অনান্য বিবেচনা করে না; কিন্ত অন্যের 
নিকট তাহা! ছূর্ণন্ধময় বোধ হয়। যে সকল ব্যক্তির 
মুখে দুর্গন্ধ থাকে) তাহার! স্বয়ং তাহ! অন্ুতৰ করে 
না। 

সকলের গদ্ধানুভাবকতা! শক্তি সমান নহে । স্াণীয় 
স্নাঘুর অবস্থা-তেদে এ, শক্তির ইতরৰিশোষ হইয়! 
থাকে । যে বস্ত এক ব্যক্তি সগন্ধ বোধ করে; অন্যের 
নিকট তাহ! নির্গন্ধ প্রতীয়মান হয়। কেহ কোন 
পুষ্পের গন্ধ অন্ুতৰ করেনঃ কেহ তাহাতে কোন 
গন্ধই পান না? আবার, যে বস্তু এক বাক্তির নিকট 
সুরভিময় বিবেচিতচহয়ঃ অন্যে তাহ। ছুরাত্তরের় বোধ 
করে। হিৎ পলাগু, প্রসূতি কেহ। সাহ্লাদচিত্তে 
ভোজন করে, কাহারও তাহার গন্ধে বমন-চে্টা হয়। 
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এক ব্যক্তিরও ভ্রাণক্লাযুর অবস্থা-তেদে) কান বস্তব এক 
সময়ে সুগন্ধ অন্য সময়ে ছুর্শন্ধ বোধ হয়। জ্বরাদি 
রোগে অনেক নুগন্ধ দ্রব্য দুর্গ বোধ হয়। কফ 
লাগিলে অনেক বস্তুর কোন গন্ধই পাওয়া যায় না। 
মনুষ্য অপেক্ষা অনেক ইতর জন্থর ভ্রাণশক্তি 
প্রবল। কুন্কুরেরা; যে পথে স্বীয় প্রভূ গমন করিয়াছে; 
আন্্াদদ্বারা তাহা চিনিয়া লইতে পারে। ব্যাপ্রাদি 
স্বীকারী-জন্গণ গন্ধানুভব করিঘা আপন আপন 
তক্ষোর অনুসন্ধান করিয়া! লয়। ফলতঃ যাহার থে 
ইন্ড্রিয়-শক্তি যত প্রবল হওয়া আবশ্যক; করুণানয় 
পরমেশ্বর তাহার সেই শক্তি তত প্রবল করিয়। দিয়া- 
ছেন। স্বীকারী জন্তগণ আপনাপন ভক্ষয জন্তদিগকে 
সম্মুখে দেখিতে পায় না, তাহারা সর্বদা তাহা দিগের | 
ভয়ে পলায়িত থাকে; নুতরাহ ভ্রাগশক্তি প্রবল ন 
হইলে তাহাদিংগেরু শরীর খারণ ছুঃসাধা হয় বলিয়া 
তাহাদিগের সেই শক্তি অত প্রবল হইয়াছে । 


একাদশ অধ্যায় । 


শী শীশীপশিশীিরি 


বসনেন্ডিয় । 


রূসনেকন্দ্রিয় দ্বারা ভক্ষা দ্রবোর স্বাদত্ঞান জন্োে। 
ভক্ষা দ্রবা চর্রমণ-কালে তাহার পরমাণু সকল লালাধ 
দ্রব হইয়া রসন-স্বায়ু চেতিত করিলেই সেই দ্রবোর 
স্বাদবোধ হয়। যেমন ঘর্মাঅব*গ্রন্থি দ্বারা খর্মা 
নিত ভইয় চর্ম আর্র থাকে, নাসারদ্ধ। শিত্যাপ- 
অলপ গ্রন্তি নিআবে রসাক্ত হয়) সেইরূপ লালাঅবণ 
গ্রন্থিত লাল! দ্বারা মুখগহ্বর অননরতই সরল রহি- 
যাছে। ফলতঃ প্রত্তোক ইন্ড্রিয-স্তলেই এক এক 
প্রকার মাৎসগ্রন্থি হইতে নিয়তই রস বিশেষ নিঃসৃত্ত 
হওয়ায় সেই সেই ইন্ভিয়-স্থান আর্ট থাকে । 

মুখ-গব্ররের কোন্‌ কোন্‌ স্কানে স্বাদ-বোধ জন্মে, 
তাহা অদ্যাপি শির্ষ্বিবাদে নিশ্চিত হয় নাউ । যাহা, 
হউক) জিহ্বা! দ্বারা গ্রপানতঃ স্বাদ জ্ঞান জন্মে এনগ, 
তাল ও মুখাভীন্তরীণ অন্যান্য স্তন ছারা এ কার্ষোের 
অনেক সহায়তা কয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া 
থাকেন । / 

জিহ্বা! পেশী-নির্দিত ও টম্মিক পন্তস্তকে আরত। 


১৮৬ নরদেহ নির্ণয় । 


উহাতে বহুল রক্ত-বহ নাড়ী, স্নায়ু ও সুক্ষ সুক্্ম উচ্ছায় 
ব্যাপ্ত আছেঃ জিহ্ব। স্বাদ জ্ঞান জননের গ্রধান সাথন 
হইলেও উহার সমুদয় স্থলে সগানরূপে এ জ্ঞান 
জন্মে না। উহার কোন্‌ স্থানে এ জ্ঞান বিশোষরূপে 
জন্মেঃ তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন মত 
আছে। অনেকের মতে, জিহ্বার যে ভাগ মুখ-গহ্ব- 
টরের পশ্ঢান্জেশে আছে, দেই স্থানেই এ জ্ঞান গ্রধা- 
নতঃ জন্মিয়া থাকে । কোন কোন পণ্ডিত জিহ্বার 
সীমাদেশের আস্বাদ জ্ঞান জনকতা শক্তি অস্বীকার 
করেন । তাহার! কহেন, এঁ স্থানের স্পর্শজ্জান জন- 
কতা শক্তির আধিক্ প্রযুক্ত স্বাদজনক দ্রবা বিশেষ 
সংস্পর্শে উহার সহম1 ভাবান্তর উপস্থিত হয়? তাছা- 
তেই লোকে তাহাতে স্বাদজনকতা শক্তি আরোপিত 
করিয়] থাকে | যাহাহউক; এই বিষয় অদ্যাপি নির্বি- 
বাদে স্মিরীক্পত হয় নাই। 

অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যত স্বরায় তত্তৎ উত্ড্িয়- 
লভ্য জ্ঞান জন্মে, রসনেক্দ্রির় দ্বারা সেরূপ সত্তর স্বাদ- 
বোধ হয় না। ভোজ্য দ্রব্য কিছুকাল জিহব। দ্বারা 
আন্দোলন করিলে; পরিষ্ুট রূপে তাহার আস্বাদ- 
গ্রহ হয়। কোন ড্রব্য-বিশেষের আম্বাদ গ্রহণকরিতে 
হইলে) আমর] 'বিলক্ষণ রূপে তাহ। মুখমধ্যে সঞ্চালন 
করিয়া থাকি, ফলতঃ ন্বাদজনক পদার্থ দীর্ঘকাল ও 


রসনেন্ড্রিয়। ১৮৭ 


বারম্বার ন্বদেক্দ্রিয়-স্গৃ্ট না হইলে তাহার সম্পর্ণ 
স্বাদ বোধ হয় ন1। 

বাক্তি বিশেষে স্বাদ জ্ঞানের বিশেষ টৈলক্ষণ্য 
আছে । কোন কোন বাক্কি ভক্ষাদ্রবোর অতি অপ্প- 
মাত্র আম্বাদ পাইয়া থাকেন ; তাহারা যাহ! আহার 
কটরন, তাহার স্বাদ বিস্বাদের বিষয় তত বিবেচন! 
করেন না। কেহ বা বিশেষ-চিত্বতা সহকারে খাদ্যের 
আস্বাদ গ্রহণ করিয়া পরম সুখ লাভ করেন। এই- 
রূপ আম্বাদ গ্রহণের তারতম্য স্রাণশক্তির ইতর- 
বিশেষের উপরিও অনেক নির্ভর করিয়া থাকে, 
অর্থাৎ প্রবল ভ্রাণশক্তি সম্পন্ন বাক্তিরা ভোজনকালে 
খাদ্যের সৌগদ্ধ বিশেষ-রূপে অনুভব করাতেও ভীহা- 
দিগের নিকট তাহ! অধিকতর পীতিকর বোধ হয়। 

শীরীরিক অবস্থা ভেদেও স্বাদৰে খের ভিন্নত। 
হইয়া থাকে! যে দ্রবা এক সময়ে সুরস ও সুস্বাদ 
বোধ হয়) তাহ! অন্য সময়ে বিরন ও বিশ্বাদ বোধ 
হইয়া থাকে। পীড়িভাবস্থায় অতি মধুর দ্রবাও 
রসনেক্দ্রিয়ের অগ্রাহী বোধ হয়। বোধ হয়, শারী- 
রিক নিয়ম* লঙ্ঘনের যে পাপফলে পীড়া উপস্থিত 
হয়ঃ সুমধুর স্বাদ বঞ্চনাও (সেই ফলে হইয়] থাকে। 

মনুষা অপেক্ষ। ইতর প্রাণীদিগ্নের স্বাদ বোখ অতি 
অগ্প হইয়া থাকে । আমরা যেমন রলনেক্দ্রিয়ের 


১৮৮ নরদেহ নির্ণয়। 


তি 


সাহাযো খাদ্যাখাদা বিবেচনা করিয়া ক্রই) তাহারা 
ভ্রাণেক্দিয়ের আনুকুল্যে তাহাই করিয়া থাকে । এই 
জনা অননক ইত্তর জন্ত-দিগকে কোন বস্তু ভক্ষণ করি- 
বার পুর্বে তাহা আত্ত্রীণ করিতে দেখা যায় । €কান 
কোন জন্তর কিছুমান স্বীদ.জ্জান জন্মে না? যাভারা 
চর্বপ না করিয়া ভোজন করে; তাহাদিগের অনেকেই 
এই শ্রেণী ভূক । 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


দর্শনেন্ডিয় । 

চক্মচুকে দর্শনেন্তরিয় কহে । চক্ষু আমাদিগের মহা- 
পকারী চিরসঙ্গী বন্ধু। আমরা যে এই অত্যাশ্চর্যা 
শোভাপুর্ণ ধরিত্রীর বিচিত্র রমণীয়তা সন্দর্শনে সুখী 
হই, চক্ষুই তাহার নিদান। চক্ষু অভাব সমুদায় বিশ্ব 
অন্ধকারময় বোধ হয় তাহার অনির্ধচনীয় শোভনী- 
ঘতা আমাদিগের সম্বন্ধে কোন” কার্ধোরই হয় না। 
আমরা ধরাধামে হে ইচ্ছানুরূপ বিচরণ কাঁরতে সক্ষম 
হই; গ্রস্থাধায়নপুর্ধক পণ্ডিতগণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ 
লাতে সমর্থ হই& বিজ্ঞান-কাণ্গের উদ্ডেদিত তত্বের 
কার্যা-প্রয়োগ কবি ত্যহার সুখময় ফলতভোগ করি) 


দর্শনেজ্দিয় ] ১৮৯ 


এবৎ আপন্লাদিগের প্রয়োজনানুরূপ মাৎসারিক সমু- 
দায় কার্ধ্য নিম্পন্ন করি) চক্ষুই তাহার সাখন। 
ফলতঃ এই ইক্ড্রিয়-লত্য সুখ ও উপকারের অবধি বা 
বিরাম নাই । প্রতিপাদক্ষেপে ও প্রত্যেক কার্ষে 
পরম সুহৃদ নায় ইহ1 আমাদিগের সহায়তা করিয়া 
থানকে। 

চক্ষুর গঠনপ্রগালী অতীৰ চমতকারজনক। *অ- 
সীম জ্ঞানসম্পন্ন দেহ-নির্মীতার নেত্র নির্মাণ কৌশলে 
বিজ্ঞানতন্ত্বেরে এক বিস্তৃত ভাগের উপদেশ লাভ 
করাযায়। চক্ষু রচনা বিষয়ে তিনি যেরূপ কৌশল 
প্রকাশ করিয়াছেন, উহাকে যথোপযুক্ত শ্থানে 
নিবেশিত করিয়াও সেইরূপ আপন অনন্ত জ্ঞানের 
পরিচয় দিয়াছেন। তিনি চক্ষুতক মুখমগ্ডলে স্থাপন 
করিয়া! এক স্ভানে সৌন্দর্য্য ও উপকারিতা গুণের 
সন্নিবেশ করিয়াছেন । উহা যে স্থানে অবস্থিত 
আছে) তাহ হইতে অন্যত্র স্থাপিত হইলে বিস্তূত- 
লোৌচন পরম রূপবান্‌ পুরুষেরও মুখম গুলের রমপী- 
য়ত! বিলুপ্ত এবং এক্সপকার ন্যায় নুচারু দর্শনক্রিয়ার 
সম্যক.ব্যার্থাত হইত । 

দুষ্টিবিজ্ঞানস্টাস্ত্রে বিশেষ বুৎ্পতি না থাকিলে, 
দর্শনেক্দ্িয়ের সমুদায় তত্ব বুঝিতে, পারা বায় না। 
এই স্বপ্পসীম গ্রন্থে সে শাজ্সের বাছলা বিবরণ করা 


১৯০ নরদেহ নির্ণয় । 


কখনই সম্ভব নহে । এই পুস্তকে কেবল *চক্ষুবিষয়ক 
অনায়াসবোধ্য কতিপয় বিষয়ের বিবরণ কর] যাইবে । 
চক্ষুর গঠন প্রণালী-চক্ষু প্রায় গোলাকার 
বস্তু । উহার মধ্যে প্রকার বিশেষের স্বচ্ছ তরল 
পদার্থ আছে। এ তরল পদার্থ পর্দাত্রিতয়ে আৰৃত 
হইয়াছে । এ পার্দাত্রয়ের বহিঃস্থ পর্দা শ্বেতচ্ছদ 
নামে অভিহিত হইল। চক্ষুর উপরিভাগ দর্শন 
করিলে উহার ষে অংশ শুভ্র প্রতীয়মান হয়, তাহ। এ 
পর্দার গান্ধ, এইজন্য উহা এ নচুমে নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
শ্বেতচ্ছদ, ভেদাবরোথক ও অন্চ্ছ। উহাদ্বার! চক্ষুর 
সমুদায় ভাগ আৰব্ত নহে; উহার ৪অংশ আচ্ছা- 
দিত । উহার সম্মুখদিকে এবং পশ্চাদ্দেশে এক একগি 
ছিদ্র আছে। সম্মখদিকের ছিদ্রচী পশ্চাৎস্থ ছিদ্র অ- 
পেক্ষা বড়। সম্মখের ছিদ্র একটী স্বচ্ছ সাব্জ পদার্থ 
দ্বারা আচ্ছাদিত। এ ন্যাব্জ পদার্থ স্বচ্ছ শৃ্জবৎ বলি- 
য়া টনত্রশৃঙ্গ শব্দে নামিত হইল'। স্বেতচ্ছদ অপেক্ষা 
টনত্রশৃঙ্গের বহির্দেশ অধিক ন্যুব্জ ) সুতরাৎ উহার 
কতক তাগ্ শ্বেতচ্ছদ হইতে সম্মুখদিকে উন্নত হইয়! 
আছে । শ্বেতচ্ছদের পশ্চাদেশের ছিত্র দিয়া দর্শনা 
নত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । শ্বেত্রচ্ছদের নিয়ের 
গর্দাকে মধ্যাবরণ নামে নির্দেশ করা গেল ! শ্থেত- 
ক্ছদের যে যে স্থানে রদ্ধ, আছে, তাহার ঠিক নিম্নে 
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মধ্যাবরণেরু সেই সেই স্থানে ছিদ্র আঁছে। মধ্যাব- 
রণের সম্মুখদিকের ছিদ্রটী কাচধন্মর্শ দবিন্থাব্জ পদার্থ 
বিশেষ দ্বারা আবৃত আছে-এ পদার্থকে ইনত্রকাচ 
কহে । টনত্রকাচ+ টনত্রশ্বঙ্গের ঠিক নিম্ন ভাগে তাহার 
সহিত সমকেন্দ্রিক* রূপে অবস্থিত আছে। উনত্র- 
কাচ, স্বচ্ছ আবরণে বেন্টিত প্রকার বিশেষের স্বচ্ছ 
পদ্দার্থমাত্র । এ স্বচ্ছ পদার্থের বহির্দেশ হইতে 
যে স্থান অন্তর্দেশের) ও প্রাস্তদেশ হইতে যে স্থান 
কেন্দ্রের যত নিকটবত্তর্ধ সেই স্থানের ঘনত্ব ও রশ্মি- 
তগ্রীকতা গুণ তত প্রবল। 

মধ্যাবরণের নিয্নের পর্দাগীতে দুষ্ট বস্তুর গ্রতিম! 
জন্মে বলিয়। উহ! ছায়াপট শক্ষে সতজ্ঞিত হইল । 
ছায়ীপট স্বচ্ছ ও কোমল । টনত্রশ্ক্জ যে স্থানে 
শ্বেতচ্ছদমুখে লগ্ন হইয়াছে, ইহাও সেই স্থানে 
নিঃশেধিত হইয়াছে । ছায়াপট, চক্ষুর অন্তর্দেশের 
অধিকাংশ ব্যাপ্ত দর্শন-স্মাঘুর বিস্ত তি-বিশেষমান্র। 

ঈনত্রকাচ ও নৈত্রশৃক্জ এই উভয়ের অন্তরীণ স্থান 
একখানি অঙ্,রীয়াকী'র অস্য,ল পর্দাদ্বারা ছুই অসমান 
অংশে বিউক্ত হইয়াছে । এপার্দার বর্ণ স্বচ্ছগ্গ- 





ঙ 
* যেষে বন্ত একপে অবস্থিত যে তাহাঁদিগের কেন্দ্র এক 
স্থলে বা সমসুত্ররূণপে খানকে সেই সেই বস্তকে সমকেক্দ্রিক 
কহে। 
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সম্পন্ন টনত্রশৃঙ্গের মধ্যদিয়া ছু্টিগোচর হইয়া থাকে, 
এবৎ উহ্ারই বর্ণানুসাঁরে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চক্ষুর বর্ণ, 
কষ, নীল। বা পিঙ্গল দেখা যায়। এইহেতু উহাকে 
বর্ণিলচ্ছদ বলিয়। অতিহিত কর! গেল। বর্ণিলচ্ছদ 
বেষ্টিত একদি গোলাকার রম্ধু আছে। এ রন্ধুকে 
নেত্রতারকা ৰা কনীনিকা কহে। 

টনত্রশৃঙ্গ ও টনত্রকাচের অন্তর্গত ভাগ একপ্রকার 
জলীয় রসদ্বারা পুর্ণ আছে। টনভ্রকাচের পশ্চাৎস্থ 
নেত্রভাগও আর একপ্রকার রসদ্বারা পুর্ণ আছে--এ 
রসকে স্ফাটিক রস কহে। 

চক্ষুদ্বয়। নাসিকার উভয় পার্খেছুইচী গহ্বরমধ্যে 
স্থাপিত হইয়াছে । এ গন্বরদ্বয়ের আকার ও গঠন 
চক্ষু থারণ করিবার উপযুক্ত এবং উহ? কোমল পদীর্থ- 
বিশেষে আচ্ছাদিত আছে। এ কোমল পদার্থ 
চক্ষুর গদিম্বূপ কার্ধয করে। এ গদির গাত্র তচ্চতুঃ- 
পাশ্বস্থ-গ্রান্থ-নিঃসৃত রস-বিশেষ-দ্বারা সর্ধদা আর্দ্র 
থাকে, তাহাতে চক্ষুত্বয় অনায়াসে ভ্রামিত হইতে 
পারে। 7 

চক্ষুর চতুর্দিকে কপালাস্থিঃ নাসাস্থি ও হন্বস্থি 
গ্রভৃতি উন্নত থাকিয়া চক্ষুকে অনেক্ষে প্রকার আপদ্‌, 
হইতে রক্ষা করে নেত্রোপরি কপালাস্থির উন্গতি 
স্থলে জ বিন্যস্ত হইয়াছে । জ্র থাকাতে কপাল- 
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দেশ হইতে মর্ম” এবৎ উপরি হইতে তীক্ষ আলোক 
আসিয়া নয়নমধো পড়িতে পারে না। নেত্রচ্ছদ 
দ্বারা আবশাকানুসারে চক্ষুঃ নিমীলন ও উন্মীলন 
করিতে পারা যায়; তাঁহাতেও আমরা অনেক বিপদ 
হইতে রক্ষা পাইয়া থাকি। 

কতকগুলি পেশী দ্বারা চক্ষুকে নির্দিষ্ট সীমা মধ্যে 
এন্দকে ওদিকে সঞ্চালিত করিতে পারাযায়। ধে 
মকল পেশী দ্বার! চক্ষুর এরূপ সঞ্চালন ক্রিয়া নির্বাহিত 
হয়ঃ তাহাদিগের মূল দেশ ননত্র-গন্থরের অস্থিতে ও 
শেষ ভাগ শ্বেতচ্ছদের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে নিবদ্ধ আছে। 
এ এ পেশীতে তচ্চালক স্বায়ু সকল লগ্ন আছে। একক 
প্রকার রস নিঅ.ত হইয়া চক্ষুর এইরূপ সঞ্চালন ক্রি- 
যার আনুকূল্য করে । এ রসকে অক্্, এবং ৩ৎ আবী 
মাহসগ্রন্থিকে আভ্রব গ্রন্থি কহে। নেত্রচ্ছদের নিমে- 
যোন্সেষ দ্বারা এ রস নিঅ,ত হইয়া শ্বেতচ্ছদের বহি- 
দেশ অনবরতই সিক্ত করিতেছে | চঙ্ষুকে নাসাভি- 
মুখে) কর্ণাভিমুখেন উর্বাদকে ও অধোদিকে কিরাঁইতে 
পারাযায়। কিন্তু উহার পাশ্বগতি অপেক্ষা উদ্ধাধঃ 
গঠিন্যুন | » 

দর্শন ক্রিয়াও৫কান বস্ত হইতে গ্মালোক কিরণ 
আমির! নয়নমধ্যে পতিত্ত হইলে আমরা সেই বসত 
দেখিতে পাইয়। থাকি । তন্ডিগ কোন বস্তুর দর্শন- 
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জ্ঞানজন্মে না| অন্ধতমসাচ্ছন্ন বস্তহইতে আলোক 
আমসিয়। আমাঁদিগের নেত্রমধ্যে পড়ে না, এই জন্য 
আমর তাদশ বস্তু দেখিতে পাই না। আমরা ষে 
সকল বস্ত দর্শন করি, তাহার প্রত্যেক বিন্দ্মিত স্থান 
হইতে কতগুলি কিরণ আসিয়। নেত্রোপরি নিপতিত 
হয়। এক বিন্দ্ব হইতে যে কিরণ-সমর্টি আইসে 
ভাহাকে কিরপনৎঘ কহে । কিরণসৎঘ এক বিলি 
স্থান হঈতে একটির" ন্যায় উদগ্রত হইয়াই পরস্পর 
পৃথক হইয়। পরস্পর বিমুখ হইতে থাকে। এরূপ 
কিরণের পুথক হওয়াকে কিরপ-বিলারণ কহে । বিলা- 
রিত কিরণসৎঘ নয়নোপরি পতিত হইলে, যে ষে কি- 
রণ শ্বেতচ্ছদের উপরি পড়ে, ভাহারা ইতস্ততঃ গ্রতি- 
ফলিত হই] চক্ষু এ ভাগকে দৃশ্যমান করে; যে 
গকল কিরণ টনত্র-শৃর্জোপরি পতিত হয়, তাহারা 
তম্মখ্যে গ্রবিষ্ট হয়। কিরণ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও অন্বচ্ছ 
পদার্থের বিশেষ বিশেষ ধর্ম আছে। অস্বচ্ছ পদ- 


ঘেোপরি কিরগ'নিপতিভ হইলে তাহার কতকতবগ 
প্রতিফলিত হয় ও কতকভাগ এ পদার্থকর্তৃক শোবিত 
হইয়। যায়? স্বচ্ছ পদার্থোপরি পড়িলে' তন্মধ্য দিয়! 
গমন করে। শ্বেতচ্ছদ অস্বচ্ছ, €এইজনা তছৃপরি 
নিপতিত কিরপননমুহ তদ্দারণ প্রতিফলিত হয়, এৰৎ 
উনত্রশৃঙ্গ স্বচ্ছ বলিয়া তছুপরি নিপতিত কিরণগুলি 
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তন্মধাদিয়া প্রবেশ করে। আবার, আতোক কিরণ 
ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্ব গুণবিশিষ্ট স্বচ্ছপদার্থ মধ্যদিয়! গমন 
কালে যদি সেই সকল পদার্থেপরি বক্রভাবৰে পতিত 
হয়ঃ তবে তাহার গতি সরল ন1 হইয়া বক্র হইয়া! 
যায়। স্বচ্ছ পদার্থের হে গুগ থাকায় এইরূপ ঘটন। 
হয়, তাহাকে কিরণভগ্জীকতা গুণ কৃহে। এ কিরণ- 
ভগ্রীকতা গুণ সকল দ্রব্যের শমানরূপ থাকে না5। 
কোন স্বচ্ছপদার্থে কতকগুলি কিরণ পড়িলে তাহার। 
বন্ত ও পরস্পর বিমুখী হইয়| গমন করে; কোন দ্রব্য 
পড়িয়া পরস্পরাভিযুখ হইয়া যায়। স্বচ্ছ পদার্থের 
সহিত কিরণের এই ধর্ম দেখিয়৷ ঈক্ষণ-নর্্মীত্তারা 
নানা প্রকার উক্ষণ-নির্মণণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
কাঁচ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। যে কাচে কিরণ সকল 
পড়িলে তন্মধা দিয়া গমনকালে বক্র হইয়া পরস্পর 
অভিমুখী হইয়া গমন করে, তাহার আকার নুাব্জ, 
এবৎ তাঁহাকে সমাহারাঁ ঈক্ষণ কনে) যে কাঁচ মধখ্া- 
দিয়! গমনকালে পরস্পর বিমুখ হয়, তাহার আকার 
কুব্জ ও তাহাকে বিসারী ঈক্ষণ কহে। টৈত্রশৃজ 
বাসু অপেক্ষাস্ঘন। ও সমাহারী ঈক্ষণের ন্যায় সথাবজ ; 
অতএব ক্িরগসৎঘু বিসারিত হইয়া ভন্মধ্য দিয়! গমন 
কালে বক্র হইয়। পরস্পর অভিমুখী হইতে থাকে । 
টনত্রশৃর্গ ভেদ করিয়া যে সকল 'কিরণ নেত্রমধ্যে 
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উতভীর্ণ হয়, তাহার যে যে কিরণ কণীনিকায় পড়ে; 
তাহারা তন্মধ্য দিয়া টনত্রকাচের উপরি পৌছে। 
যাহার। নেত্ররপ্নের উপরি পতিত হয়) তাহারা 
তত্করৃক শোবধিত হইয়া যায়। টনত্রকাচে পতিত 
কিরপগুলিও উহার দ্বিন্াবজতা ধর্ম হেতু পরস্পর 
অভিমুখী হয়। নেত্রান্তরীয় জলীয় রস ও স্কাটিক রস 
মধ্যদিয়া গমন্কালেও একূপে বিসারিত কিরণগুলি 
পরস্পরাভিমুখী হইতে থাকে। এইরূপে কিরণগুলি 
সমাহৃত অর্থাৎ এক স্থানে মিলিত হইয়] দ্বশ্যমান 
বস্তর যেবিন্দ্বহইতে উৎপন্ন হইয়াছিল? ছায়াপটে 
উপস্থিত হইয়৷ সেই বিন্ফুর প্রতিক্কতি উতৎ্পাদত 
করে। এইরূপে উৎপাদিত বিন্দ্ুপরম্পরা দ্বারা দুশ্য- 
মান বস্তুর সমুদায় অবয়ৰ চায়াপটে প্রতিমিত হয়। 
ছাক্লাপট দর্শনন্নাগুর বিস্তুতি) অতএব দর্শনন্'যু এ 
প্রতিমাস্পর্শে চেতিত হইয়া তাহার জ্ঞান মদনানধ্যে 
সঞ্চরণ করে। এইরূপে আমাদিগের দর্শনজ্ঞান 
জন্মে। 

কোন বস্তুর পরিক্কাররূপে দর্শন সাধন জন্য প্রথ- 
মতঃ ছায়াপটে উহার পরিষ্কত গ্রতিম1 উৎপন্ন হওয়। 
আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ উহার উপ্রাযুক্ত আয়তন 
থাক] চাহি । তৃতীয়তঃ উহ] বিশেষরূপে আলোক- 
বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজনীয়। চতুর্থতঃ ছায়াপটে 
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উহীর উপযুক্ত কাল স্থিতি হওয়া আবশ্যক । ইহার 
কোন বিষয়ের বাত্যয় হইলেই দর্শনজ্ঞানের ব্যাঘাত 
হয়। 

সকল ব্যক্তির সমাঁনরূপে দর্শনজ্ঞান জন্মে না। 
কে কেহ নিকটস্থ বস্তু দেখিতে পায় না, কিন্ত দুরস্থ 
পদার্থ নিরীক্ষণ করিতে পারে । কেহবা চ্ষুর নিক- 
টন্ত নাহইলে কোন বস্তকেই দেখিতে পায় না, 
এই প্রকার চক্ষ,রোগগ্রস্তদিগকে দুরদ্বা্ট ও খর্বদ্বঁডি 
কছে। 

খর্ধদৃষটি বাক্তির নেত্রের কিরণ সমাহরগ গুধ প্রবল। 
নিকটন্ক পদার্থ হইতে যে কিরগসংঘ নয়নোপরি 
পতিত হয়; তাহার কিরণসমূহ যেমন পরম্পর বিষুখী 
হইয়া নেত্রোপরি পড়ে, দুরস্থ পদার্থগত কিরগসম্ 
তত বিমুখী হইয়া পড়ে না; তাহার! প্রায় সমান্তরাল 
রূপে চক্ষুর উপরি পড়িয়া থাকে । নুতরাৎ নিকটস্থ 
পদার্থগত পরম্পর বিঘুখী কিরণনমৃছ যত বিলম্বে 
সমাহৃত হইত, নেত্রের কিরণ সম্াহরণ শক্তির 
গ্রাৰল্য প্রযুক্ত দৃরদ্ত পদার্থাগত সমান্তরাল কিবণ 
গুলি তাহ অন্রপক্ষ! শীত্র অর্থ[ৎ ভাঁয়াপটে পৌছিবার 
পুর্বেই একস্থানে লমাহৃত হইয়া যায় । তথ] হইতে 
আবার বিনারিত হইয়! ছায়াপটে অতি অপরিষ্কার 
গ্রতিসৃর্তি উৎপাদন করে। সুভরাই দ্ুরস্থ বস্তুর, 
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পরিষ্কার রূপে দর্শন জ্ঞান জন্মে না। খর্কদৃষ্টি 
লোকেরা এইকূপ েত্ররাগের প্রতীকারার্থ বিসারী 
ক্ষণ বাবহার করিয়! থাকে । তাহাতে বিরগ গুলি 
নেত্রোপরি পতিত হুইবার পুর্বে সমধিক বিসারিত 
হইয়া] হাষ। তাহাতেই নেত্রের কিরণ সমাহরণ 
গুণের প্রাল্ প্রযুক্ত যে সকল কিরণ ছায়াপটে পৌ- 
বার পুর্ঝে সম্টরনহৃত হইয়া যাইত; তাঙার। তত 
শীঘ্র সমাহৃত হইতে না পারিযা ছায়াপটে পৌডিজা 

হশুমেল* উত্পন্ন করে। 

যেমন চক্ষুর কিরণ সমাহরণ গুকণর প্রাবল্য প্রযুক্ত 
খর্কদৃ্ডি বাকিরা দুরস্থ বস্তু দেখিতে পায় লা, সেইকপ 
এ গুণের দৌর্ধলা বতঃ চুরদৃষ্টি কান্তির নিকটস্থ 
বস্তু আলোক্য হয় না। কিরণসৎত্ঘ ভাহাদিগের 
নয়নের ছাক্লাপটে সমাহৃত না হইয়া তাহার পশ্চা- 
দেশে সমাহ্ৃত হয়। সুতিরাহ ছায়াপটে পরিষ্কৃত 
প্রতিক্লতি জন্মে না। এইরূপ ব্যক্তিরা সমাতারী 
ঈক্ষণ ব্যবহার.করিয়া চক্ষুর দোষের প্রতীকার করে| " 
এব্ধূপ ঈক্ষদের সমাহরপ শক্তি চঙ্ষুর সমাহরণ-ক্রি- 
যায় আনুকুলা করিয়া ফিরএসমৃহ চায়াীটে ৃ সমাহৃত 
করে। বৃদ্ধ বয়সে চক্ষুর সদ'হরণ, শক্তি স্থান হইয়া 





* পরস্পরাভিস্ুখী কিরণগুলি যে হি মিলিত হয়, তাঁহাকে 
আমংখবমেল কহে! 
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যায় । এই নিমিত্ব, ততকলে সমহারী ঈক্ষণ বাৰ- 
হৃত হইয়া'থাঁকে। কখন কখন বদ্ধ ব্যক্তিরা ঈক্ষণ 
বাতীত কোন নম্বর দর্শন করিবার অভিলাষ করিলে 
তাহা চক্ষু হইতে দুরে ধরিয়া দেখে । তাহাতে এ 
বস্তু কিরণসমূহ সমান্তরাল হইহা,পড়ে। সুতরাহ 
সহজে চায়াপটে সমান্ত হইছে পারে। 

পরীক্ষা দ্বারা অবধারিত হইয়াছে, ছুই ফিটের যত 
নিকটস্ত পদার্থ হইতে কিরণ অ.সিলা নয়নোপরি 
পতিত হয়) তাহারা পরস্পর তত নিমুখী হইয়া 
পড়ে । অতএব উপরি লিখিত বিবরণান্ুপারে গ্রতি- 
পন্ন হইতে পারে? ষে ব্যক্তি দুই ফিট দুরস্ত পদার্থ 
পরিস্কীর রূপে দেখিতে পায়ঃ তাহার তদণেক্ষ! 
নিকটস্ত বস্তু তত পরিষ্কার রূপে দৃষ্টি করা সঙ্গত 
নহে, এব যে ব্যক্তি ছুই ফিটের নিকটন্ত পদার্থ 
স্পব্টরূপে দর্শন করিতে পারে, তাহার তদপেক্ষা 
দুরস্থ পদার্থ সেরূপ পরিষ্কার রূপে আোকা হওয়] 
সম্ভব নহে। কিন্তু করুণাবান্‌ জগদীশ্বর এমনি 
কৌশল করিয়া নেত্র নির্দীণ করিয়াছেন, যে যাহারা 
গুর্বোলিখিড় নেত্ররোগাক্কান্ত তাহার! ভিন্ন সকলেই 
কি ছুই ফিটের দৃুরবন্তা কি তদপেক্ষ। নিকটবত্তর্থ উভয়, 
প্রকার পদার্থ সমানরূপে দেখিতে পায়। পপ্ডি- 
তেরা বিবেচন1 করেন, সুস্থ ব্যক্তির চক্ষুর গ্রয়োজ- 
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নানুধারে কিবগ সমাহরণ ও বিসারণ শক্তি বৃদ্ধি 
হইয়া ছুই ফিটের নিকটস্থ বা দৃরস্থ সকল পদার্থই 
তুব্যব্ূপে দুষ্ট হইয়া থাকে । 

চক্ষু দ্বারা কেবল আলোক ও বর্ণের জ্ঞান জন্মিলেও 
তদানুষর্সিক আমাদিগের এমনি অত্যাস হুইয়া যায় 
যে, আমরা চক্ষু দ্বারা চতুর্দিকস্থ বস্তু সকলের আকার; 
আয়তন, গতি, দ্বরভ্ু, অনায়াসে স্থির করিতে পারি । 
কিন্ত বস্ত-সমূছের ষে আকার আমর! দেখিতে পাই, 
তাঁহা তাহাদিগের প্রকৃত আকার নহে। তাহা, 
দিগের প্রকৃত আকুতি তাহা অপেক্ষা ব্হৎ। আমরা 
কোন বস্তুকে দেখিতে পাই না) চক্ষুর মধ্যে তাহার যে 
প্রতিকৃতি পড়েঃ তাহাই দর্শন'করিয়া থাকি। এই 
নিমিত্ত, বস্তুর দুরত্ব অনুসারে তাহাদিগের আকার 
স্থানাধিক প্রতীয়মান হয়। প্রকৃত বস্ত নিকটেই 
থাক.ব। দৃরবস্তর হউক, তাহার আকারের ত্রাস রদ্ধি 
হয় না, সুতরাৎ সেই বস্তু দেখিতে পাইলে দ্ৃরত্থ 
অনুসারে ভাহার ডেট বড় বোধ হইবে কেন? কিন্তু 
দুরত্ব অনুসারে চক্ষুর মধ্যে নিপতিত দৃশ্যমান বস্তুর 
প্রতিরতির হ্থানাধিকা হয়ঃ সুতরাং তদনু়ারে তাহা 
ক্ষত্র বা বৃহৎ বলিল প্রতীয়মান হইয়া থাকে । এ 
দুরদ্ব যত অধিক হয়, দশ্যমান বস্তর অবয়ব তত 
ছোট। এবং যত এল্প হয়, উহ্থার অবয়ৰ তত বড় 
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দেখ।ইয়৷ খঁকে। এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্তী 
ছোট বড় ছুইগী বস্তু একার এবৎ সমান আকারের 
ছুই বস্তু ছোট বড় দ্রেখাযায়। র্যা, চক্র অপেক্ষা 
অনেক বড়, তথাচ আমাদিগের দৃষ্টিতে এঁ উভয় 
প্রায় এক্কাকার বোধ হইয়া থাকে। 

বস্তর ঘে প্রতিমা আমাদিগের নয়নমধ্যে উৎপন্ন 
হয়, তাহা অতীব ক্ষুদ্র হইলেও আুচারু দর্শনের 
ব্যাঘাত হয় না। পুর্ণচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
আমরা তাহার উপরি তাঁগে অনেক ক্র চিহ্ন দেখি- 
তে পাই । এ চিহ্ু-সকল যে যে স্তানে আলোক অব- 
চ্ছেদ করে) সেই তেই স্থানের 'অবচ্ছেদক রেখাগুলিও 
দ্বউ হইয়| থাকে । ছায়াপটে চন্দ্রের ষে গ্রতিম! উৎ- 
পঙ্গ হয়) তাহার ব)াস _১ ইঞ্চ হইবে, এনৎ উহার 
সমুদয় উপরি ভাগের পাখা ফল এক বর্গ ইঞ্চের 
_.১_ ভাগের ভাগ অপেক্ষাও ন্ুযুন হইবে; তথ'চ 
তত্সধ্য আমরা কত কাত সুক্ষ বিষয় দেখিতে পাইয়] 
থাকি । চন্দ্র-মণ্ডুলের উপরি ভাগে, ঘে মকল চিন 
দেখিতে পাইঃ তাহাদ্দিগের টরখিক আয়তন চক্দ্রের 
দ্বশামান ব্যাল-পরিমাণের এক দশাশ নহে। সুত- 
রাৎ ছায়াপটে ত্বাহাদিগের যে গ্রতিক্তি হয়; তাহা 
এক বর্গ ইঞ্চের _১ ভাগ অপেক্ষা ন্তান। 
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৭৯ উর্গঃ উচ্চ কোন মনুষ্যকে ৪ ফিট দুর হইতে 
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গবলোকন করিলে চায়াপটে তাহার নই উচ্চ 
প্রতিমা জন্মে। এ প্রতিমার মুখমগ্ুলের ব).স 
তাহার উচ্চতার-দ্বাদশ তাগের একভ'গ হইবে, তাহ! 
হইলেই স্টহার ব্যাম পরিমাণ প্রায় হে হইল। 
কিন্য এই প্পশ্থান মধ্যেও চক্ষু, কর্ণ) নাস] ও তীহার 
সমুদায় নিশ্ষ বিশেষ ভাগ পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয । 
চক্ষর ব্যাস) মুখমগ্ডলের ব্যাস-পরিমাপের দ্বাদশ 
ভাগের একভাগ | সুতরাৎ ছায়াপটে উহা এক বর্গ 
ইঞ্চের 52852, স্বানমাত্র আঁকার করিয়া থাকে । 
তথাচ উহার দর্শন জ্ঞান অনারাসে জন্মিয়া থাকে। 

কোন কোন পঞ্ডিতের মতে চক্ষুর দ্বিতীয় পর্দায় 
দ্রশামান বস্তুর প্রতিমা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূতীয় 
পর্দা) যহাকে এক্ষণে ছায়াপট বলিয়া নির্দেশ করিতে- 
ডি” তাহাতে এ প্রতিমার স্পর্শ হইলে আমাদিগের 
দর্শন জ্ঞান জন্মে। তাহা হইলেও তৃতীয় পার্দার 
স্পর্শজ্ঞান জনন শক্তি যে কত প্রবল তাহা চিন্ত। 
করিয়াও স্থির করিতে পারা যায় না। হা! জগদী- 
স্বর! তোমার অনন্ত জ্ঞানের “কার্ধা সমুদায় আমর] 
মনোমধ্যে ধারণা করিতেও সমর্থ নহি !' 

যেষত নেত্রমধ্যে বস্তুর পরিষ্কত, প্রতিমোৎপত্তি 
তাহার সুচারু দর্শনের নিমিত্ত আবশ্যক, তেমনই 
তাহার উপযুক্ত মত আলোক-সম্পন্নতাও বিশেষ 
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প্রয়োজনীয়,। নিতান্ত আলোক বিহীন কোন পদা- 
খের নুচারু প্রতিমূর্তি ছায়াপটে জন্মে না। সেই 
রূপ, অত্যন্ত আলোকময় বস্তু দর্শন করিলে তজ্জনিত 
চক্ষুতে অত্যপ্ত কষ্ট উপস্থিত হয়, এবং তাহার সুন্দর 
দর্শনেরও ব্যাঘাত হয়। কিন্তু জগদীশ্বরের এমনই 
আশ্চর্য্য কৌশল যে, সময়ানুসারে নেত্র- তারকা! সন্কু- 
চিত বৰা প্রসারিত হইয়া তন্মধ্যে আবশাক পরিশিত 
আলোক প্রবেশ সম্পাদন করে। অপ্প আলোকে 
তারক! প্রসারিত হইয় অধিক সঙ্খাক আলোককিরণ 
গ্রহণ করে, ভাহাতেই বিরলান্ধকার স্থানে কিছু কিছু 
দেখ| শিয়া! থাকে ।, চক্ষুর মধ্যে অত্যন্ত আলোক 
প্রবিষ্ট হইয়া দর্শনন্নায়ু বিঘ্রিত না করে, এই জন্য 
অত্তান্ত আলোকে তারক! সন্কৃচিত হইয়া যায়। অদ্ধ- 
কারময় গৃহে কিয়ৎকাল থাকিয়] সস] কোন আলোৰ 
বিশিষ্ট স্থানে গমন করিলে তারকা সম্কচিত হইবার 
অবকাশ প্রাপ্ত না হইতে হইতেই তাহাতে অধিক 
মৎখ্যক কিরূপ প্রবেশ করে) ভাহবন্েই তৎকালে 
চক্ষুতে বেদনা বোর্ধ হয় এবং নেত্রচ্ছদ নিমীলিত 
করিতে হয়? কিন্ত কিছুকাল পরেই চক্ষুর তদবন্ছো- 
চিত ভাব জন্সিডলে অনায়াসে চক্ষু উন্মীলন করিতে 
পারা যায়। সেইরূপ, কোন ব্যদ্ডি কোন আলোক 
ময় গুহ হইতে হঠাৎ বাহিরে আসিলে প্রথমে কিছুই 
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দেখিতে পায় না। আলোক ময় গৃহে অবৃস্থান কালে 
তাহার কনীনিকা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে ) সহনা মন্ধ- 
কারাবত স্থানে আমিলে যতক্ষণ উহ! প্রসারিত হইয়। 
অধিক সংখ্যক আলোক গ্রহণ ন! করে, ততক্ষণ কিছুই 
দেখিতে পাওয়া যায় না। অনন্তর কিছুকাল পরেই 
যখন তারক] প্রসারিত হইয়া উঠে, তখন পুর্ব দৃষ্ট 
অগ্নেক বস্ত দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। 

পুর্বেই উল্লেখ কর! গিয়াছে দর্শনেক্দ্রিয়-ছারা 
কেবল আলোক ও বর্ণের জ্ঞান জন্মে। দ্রব্যের 
গঠন) আকার, পরস্পর দুরত্ব ও গতিজ্ঞান স্পর্শেক্দিয় 
ও দর্ণনেক্রিয় এই উভয় ইন্ড্রিয়ের চেষ্টাথীন জন্মে । 
কিন্তু বর্ণানুভাবকতা শক্তিও সহসা দর্শনেক্দ্রিয় দ্বার! 
জন্মে না; উহাঁও অভ্যাস-ধর্ম-মুলক | পণ্ডিতের! 
বিবেচনা করেন, নবজাত শিশুরা চতুঃপাম্বস্থি বস্তুর 
বর্ণতেদ করিতে পারে না। জন্মান্ধ বাক্তিরা মুক্ত- 
দ্ন্টি হইলে শীপ্র তাহাদিগের 'বর্ণজ্ঞান জন্মে না। 
তৎকালে কি নিকটস্থঃ কি দুরবন্তর, সকল বস্তুই তাহা- 
দিগের চক্ষৃর সমীপবতঁ বোধ হয়ঃ এবং তাহাদিগের 
আকার বা বর্ণজ্ঞান জন্মে না। / 

বর্ণাহ্ধতা -মামরা জগদীয় সমুদয় পদার্থ কোন 
না কোন বর্ণবিশিষ্ট দেখিয়া থাকি) স্থরয্যাকিরণই 
তাহার কারণ। সৃর্ধযকিরণ দুশ্যতঃ শ্বেতবর্ণ হইলেও 
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উহাতে নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি বর্ণিল কিরণ 
নিগৃঢর্ূপে বর্তমান থাকে! কোন ত্রিকোণাকার 
কাচ বিশেষে ত্ুর্যাকিরণ পাঁতিত করিলে এ সকল বর্ণ 
অনায়াসে লক্ষিত হয়। অস্থচ্ছ বস্তৃমাত্রেই সুর্যাকিরণ 
পতিত হইলে তাহার কতকভাগ প্রতিফলিত হয়ঃ ও 
কতক ততকর্তৃক শোধিত হইয়া যায়। যেবস্তৃদ্বার! 
যে বর্ণের কিরণ প্রতিফলিত ওহয়? "তাহা তদ্বর্ণ দু 
হইয়া থাকে । শম্পাদিতে নুর্য্যকিরণ পড়িলে হুরিদ্বর্ণ 
কিরণ ভিন্ন আর সমুদায কিরণ ততকর্তৃক শোষিত 
হয়; কেবল হরিদ্র্ণ কিরণ প্রতিফলিত হুইয়! নেত্রমধ্যে 
পতিত হয়ঃ এইজন্য তীহাদিগকে হরিদ্বর্শ দেখায় । 
কিন্তু নেত্রান্তঃ রস অন্বচ্ছ ও বর্ণযুক্ত হইলে দৃশ্যমান 
বস্ত সমুহের এব্রর্ণিল কিরণের কোন কোন বর্ণভাগ 
ততৎকর্তৃক আবদ্ধ হইয়া যায়, ভাদশ স্থলে ছায়াপ্টে 
কোন বস্তুর অজ্াদিবোধক প্রতিম! জন্মিলেও তাহার 
যে যে বর্ণ নেত্রান্তঃ রসে আৰদ্ধ হয়, তাহাকে সেই 
সেই বর্ণবিহীন দেখায় । বদি নেত্রান্তঞ্ক রসে লোহিত 
বর্ণ আবদ্ধ হয়? তৰে দুঁশ্যমান বস্তু ধূমলবর্ণ হইলে 
রুষ্ণৰর্ণমান্র বেশধ হয় । কিন্তু এরূপ নেত্তরাগ সচরা- 
চর দেখিতে পাওয়া মায় না। 





ঠা 
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ত্রয়োদশ অধ্যায় । 
শ্রবণেক্ত্রিয় । 
" কর্ণ শবজ্ঞান জননের' সাধন। শ্রবপক্রিয়। নিষ্পন্ন 
জ্্য জগদীশ্বর কর্ণে যৃত প্রকার কৌশল প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহ। সমাক্‌ অবধারণ হয় নাই; তথাচ 
যাহ! কিছু জান] গিয়াছে, তাহাতেই অনন্ত কৌশল- 
কারীর অনন্ত শক্তির নিদর্শন স্পউ লক্ষিত হইয়া 
থাকে । কর্ণ একটি অপুর্ব যন্ত্র। কর্ণ কুহর মধ্যে যে 
কোন গ্রকার শব্দ প্রবিষ্ট হয়) আমর তৎক্ষণাৎ তাহ! 
অনুভব করিতে পারি। চক্ষুর ন্যায় টহাকে আমর! 
কোন দিকে সঞ্চালন করিতে পারিন।; কিন্ত যে দিকে 
ষেগ্রকার শবকের উৎপত্তি হউক) আমর। তাহা শ্রবণ 
করিতে পারি। কখন কখন 'কর্ণ ছারা দর্শনেন্দ্রিয়ের 
কার্ধযও হইয়1 থাঁকে, অর্থাৎ তাদ্দারা আমরা পশ্চাৎ- 
স্থিত অগ্রত্যাক্ষ বিষয়ও. শব্বার৷ অনুভূত করিতে 
পারি। শক্ের সহিত কর্ণের অতি আশ্চর্য সম্বন্ধ 
বিদ্যমান আছে। নানাপ্রকার কাম্বর শ্রবগ করিয়! 
আমর কত নুখই অনুভব করি ॥ কর্ণ না থাকিলে 
সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি ৰা বিহঙ্গরব আমাদিগের সম্বন্ধে 
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কোন কার্ষোন্ই হইত না। ফলতঃ কর্ণ আমাদিগের 
অশেষ*সুখের নিদান। ৃ 

কর্ণের গঠনপ্রণালী--কর্ণ তিন তাঁগে বিভক্ত-_ 
বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ। ও অন্তঃকর্ণ। এ তিন তাগের 
আকার পৃথক. পৃথক্‌। 

বহিঃকর্ণের কতক ভাগ শরীরের উপরিতাগে দেখা 
যায়__উহাকে কর্ণদল কছে। কর্ণকুছরে এবেশ পথ- 
মুখে তচ্চতু্দিকে বহিঃকর্ণের যে শি্ন স্থল দেখা যায় 
তাহ! দেখিতে গশুক্তিকোষবৎ; এইজন্য শুক্তিদেশ্য 
নামে নির্দিষ্ট । শুক্তিদেশোর ন্যায় কর্দদলের আর 
কোন ভাগে শ্রৰণক্রিয়ার সহায়তা হয় না। শুক্তিদেশ্য 
হইতে আরব্ধ হইয়! অত্যুন্তর' ভাগে বহিঃকর্ণের যে 

€শ গিয়াছে, তাহা নলাঁকার; উহাকে,কর্ণের বহিষ্পথ 
কছে। বহিষ্পথের টদর্থা এক ইঞ্চের কিঞিৎ অধিক 
হইবে) এবছ কর্ণের বহির্দেশে উহার ব্যাসের যে পরি- 
মাধ অভ্যন্তর ভাগে তাহা অপেক্ষা স্ান। বহিষ্পথ 
কর্ণাত্যন্তর ঠিক মরল ভাবে ন। গিয়1*কিথিত৫ বত্রভাবে 
গিয়াছে । সুতরাৎ গুঁক্তিদেশয। ও মধ্যকর্ণের সহিত 
বহিষ্পথের ঠৎযোগস্থল, এই উভয়ের মধ্যব্তর্ণ স্থা- 
নের টদর্থা বহিচ্পথের টদর্ঘয অপেক্ষা অনেক ম্ান। 
বহিষ্পথের বহিরংশ উপান্থিময় এব অত্ন্তরীণ ভাগ 
অস্থিময়। করণদলের ত্বক ক্রমশঃ বার্ধীত হইয়া এ আস্থি- 
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ময় তাকে আচ্ছাদিত করিয়াছে । মধ্যকর্ণ এবেশ- 
রন্ধু-মুখে বহিষ্পৃথ কি9িঃৎ বক্রভাবে সংলগ্ন হইয়াছে । 

মথ/কর্ণ-প্রবেশ-র দ্ধ, কিঞিৎ অগ্ডাকার। এ রন্ধের 
উপরি একখানি স্থিতিস্থাপক স্বক্বিশেষ সুলগ্নরূপে 
বিস্তত আছেঃ উহা! দেখিতে পটহাচ্ছাদন চর্ঘ্াবৎ 
বলিয়। পটহচ্ছদ নামে অভিহিত হইল। 

“মধ্যকর্ণ অস্থিময় ভিত্তি পরিবেষ্টিত একটী গহ্বর- 
বিশেষ । এ গন্থার সর্বদ। বায়ু পুর্ণ থাকে। গলগুহা 
হইতে একটি নলাকার গ্রণালী-পথে বায়ু আসিয়া এ 
গহ্বর পুর্ণ রাখিয়া থাকে। বায়ু নাসাছার দিয়] 
ফুল্ষ,সে গমনকালে গলগুহ! হৃইয় যায়। সুতরাং 
গ্ললগুহার মছিত এ নলের সংযোগ থাকায় মধ্যকর্ণা- 
স্তরক্থ বায়ুর সহিত বাহাবাঘুর সংযোগ ও বাহ্বায়ুর 
ভারানুলায়ে উহার ভার বিদ্যমান থাকে। বাহাবায়ুর 
মহিত কর্ণান্তরস্থ বায়ুর এরূপ লৎযে!গ থাকায় আমা- 
দিগের মহোপকার হইয়াছে । এরূপ সংষোগ না 
থাকিলে বীহ্ৃবায়ু অপেক্ষা মধ্যকর্ণান্তরীণ বায়ুর ভার 
বৃদ্ধি হইলে উহার বলে অথবা স্ৃম্ব হইলে বাহ্বায়ু- 
বলে পটহচ্ছদ বিদীর্ণ হইয়! আমাদিগের*শ্রবপক্রিয়ার 
ব্যাঘাত উপস্থিত করিত । বাহ্বায়ুর সহিত উহার 

যোগ থাকায় সেরূপ ঘটিতে পারে না। বাহ" 
বাঁগুর বলের সহিত উহার ৰলের সামঞ্জমা থাকে । 
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মধ্যকণ্ণের অভ্যন্তরীণ তিতিতে ছইটী প্রধান রদ্ধ, 
আছে _একটী বড, আর একটী ছোট । বড় ছিত্রের 
আকার অণগুর মত বলিয়া তাহার নাম অগুবিল ও 
্ষুত্র ছিদ্রগির আকার গোলপ্রযুক্ত তাহাকে গোলবিল 
কহা যায়। এ রন্ধৃদ্বয় পটহচ্ছদবৎ ছুইখানি ত্বক্ত্বারা 
আব্ত। পটহচ্ছদ এবৎ তাগুবিলচ্ছদের মধ্াস্থলে 
একী শৃঙ্খল আছে । এ শৃশ্থল খানি অস্থিখণ্ড 
নৎযোগে উৎপন্ন । শিশু-শরীরে উহাতে ৪খানি 
অস্থি থাকে। এঁশৃঙ্খল কয়েকখানি পেশীঘ্বারা 
চালিত হয়। এ সকল পেশীর মুলদেশখ মধ্যকর্ণের 
অস্থিময় বেষ্টনে নিবন্ধ আছে । | 

অন্তঃক্ণের নির্মাণ অতীব চমৎকার-জনক? কিন্ত 
অত্যন্ত জটিল বলিয়া সাতিশয় ছুর্কোধ । শরীরের 
সমদায় অস্থি অপেক্ষা কঠিন অন্থিতে ক্ষোদিত প্রগানী 
ও গহ্বর-নিচয়.এ কর্ণের সামগ্রী । ভান্তঃকর্ণের এ 
অস্থিখণ্ডের কাঠিন্য 'প্রস্তরের ন্যায় বলিয়া উহ! 
শিলাস্থি নামে খ্যাত । অন্তঃকর্ণ তিন অংশে বিভক্ত 
--তালিন্দ) অর্বচত্রপ্র্ালী ও শঙ্খনখ। 

শিলাশ্ছির মধাভাগে ক্ষোদিত কক্ষ্যাবিশেষ অলিন্ধ 
নামে নির্দিষ্ট % অলিন্দের বহির্বেষ্টনে জগছিলের 
অবস্থান এবং উচ্নার অন্তর্কেষ্টনের একটী ছিদ্র দিয়] 
মন্তিষ্কাগত শ্রবপ-ন্ায়ু গরবিষ্ট হইয়াছে । অঙিন্দের 
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পশ্চাৎস্থ উর্ধাদেশে ৩গি অদ্ধ চক্র প্রণা্গী আছে। 
এ প্রণালী ত্রয়ের আকার অর্থবচক্রের ন্যায় এইজনা 
উহার! এ নামে অভিহিত হইয়াছে । 

একটী নল যদি ক্রমশঃ ঘুরিতে ঘুরিতে এরূপে উঠে 
যে, ভাহার উর্ধাদেশ অখোতাগ অপেক্ষা! অবিস্তূ ত 
হইয়া! যায়) তাহ! হইলে তাহাকে যেমন দেখায় 
শিলাস্থিতে তদাকারে ক্ষোদিত প্রণালীকে শঙ্খনখ 
কছে। শহ্খনখ কোঁধ গত নালীর এপ আকার 
দেখিয়া! পণ্ডিতের উহাকে এ নামে নির্দেশ করি- 
ফাছেন। অলিন্দের অভ্যান্তরীণ লম্মুখ-ভাগে এবং 
গোল বিলের নিকটে শঙ্খনখ, অবস্থিত। শঙ্খনখ 
এবং অগ্ধ চক্র গ্রণালীত্রয়র সহিত অলিন্দের বিশেষ 
রূপ মংযোগ আছে। 

শরবণ-ক্াঘু যে পথ দিয় সন্তঃকর্ণের অন্ডিময় বেউলে 
উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে অভ্যন্তরীণ শ্রুতিপথ 
কছে। শ্রাবণ-স্াযু অন্যঃকর্ণে “প্রি হইবার পুর্বে 
ছইী প্রধান শাখায় বিভিন্ন হইয়ছে। এ শাখা 
দ্বয্নের একচী অলিন্দাভিমুখে ও অিপরচী শঙ্ানখ-দিকে 
গমন করিয়াছে এই প্রযুক্ত একটিকে আঁলিন্দ অন/- 
গিকেজ্পাঙ্ঘনখ-ায়ু কছে। ্ 

বর্ধা গ্রধালীতরয় মধ্যে ৩ দী তদাকারের নমনীয় 
নল আছে। এ ন-তয়-মখো শ্রবণ-নাযুর শাখ। 
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সকল গ্রবিট ও তন্মধ্যগ্নত এক প্রকার তরল পদার্থে 
নিমজ্জিত আছে। নলান্তর্গত এ তরল পদার্থকে 
অন্তর্লসীকা কহে। এসকল নলের চতুষ্পার্শও আর 
একপ্রকার তরল পদার্থে পরিপূর্ণ আছে, তাহাকে 
পরিলনীকা। অলিন্দ ও শঙ্খনখও পরিলসীকায় পরি- 
গুর্ণ। ফলতঃ অন্তঃকর্ণের সমুদায় রন্ধাদি তরল 
পদার্থে পরিপূর্ণ আছে। & 
শ্রবণক্রিয়।__শব্দ-জনক বস্তু দ্বার! বায়ু প্রকার- 
বিশেষে স্পন্দিত হইলে শব্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু 
স্পদ্দিত-বায়ু কর্ণ-কুহর মধ্যে কিএকারে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার শব্দোৎ্পাদন, করেঃ তাহ। কেহই অদাপি 
পরিষ্কার রূপে স্থির করিতে পারেন নাই। প্ডি- 
তেরা বিবেচনা করেন) ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক-জনক 
বস্তু ছার বাঘু গ্রকারবিশেষে কম্পিত হইয়া শ্রাবণ- 
স্বায় প্রকার-ভেতদে চেতিত করে, তাহাতে ই নানা 
প্রকার শবজ্ঞান হইয়া থাকে । যেমন জলের উপরি 
একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহা চতুর্দিকে একচী 
ক্ষুত্ব চক্রাকার তরল "উপস্থিত হয়) এবং সেই তর 
য় বিস্তুত* হইতে থাকে, ততই তাহার নিকটস্থ 
জল ক্রমে ত্রঞ্জে তরক্ায়িত হয়ঃ সেই গ্রকার*্শব্র- 
জনক বস্ত্র সঞ্চালনে বাহুতেও তর্ঞর উপহিত ছয়। 
কিন্তু বায়ু স্থিতিস্থাপক গ্রযুক্ত জলের ন্যায় তরঙ্গায়িত 
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না হইয়া প্রকার বিশেষে ল্পন্দিত হইয়! পাকে | শকা- 
কর বস্ত হইতে এরূপ স্পন্দিত বায়ু হত দৃরবত্তর হয়, 
ততই তাহার বেগ স্থান হুইয়াযায়। নিকউবত্ত 
স্থানাগত শব্দায়মান-বায়ু কর্ণ-কুহরে বেগে আঘাত 
করিয়! যেরূপ শব্দ-জ্ঞান জন্সাক়, দুরদেশ হইতে আগত 
তরঙ্গ দ্বার সেরূপ পরিষ্কার রূপে শব্দ বোধ হয় না। 
আলোক কিরণের ন্যায় শন্দায়মান বায়ু-হিলোল উ- 
পায় বিশেষ দ্বারা সমাহৃত ও ঘনীভূত হইতে পারে । 
€য নল ক্রমে ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছেঃ ও যাহার মুখ 
সম্যক্‌ বিস্তত, সেই নল দ্বারা স্পন্দিত-বায়ু সমান্ত 
ও দ্বনীভূত হয়। এরূপ নলের মুখ বিস্তত প্রযুক্ত 
অনেকগুলি শবায়মান তরঙ্গ তাহার মুখমধো প্রবেশ 
ক্করিতে পারে । অনন্তর ক্রমে ক্রমে যত তাহার 
মধা দিয়া গমন করেঃ ততই একত্রিত ও সান্দ্র হইতে 
থাকে। এই জন্যই বেগু আদি বাদাযন্ত্রের বিস্তূত 
মুখ হইতে যেরূপ তেজে শব নির্গত হয়, সুক্ষ মুখ 
দিয়া তাহা-অপেক্ষা অনেক তেজে বহির্গত হইতে 
দুখ] যায়। বিস্তুত মুখরন্র পরিমাণ, হুঙ্গষ্স মুখ- 
রদ্ষের পরিষাণ অপেক্ষা যে নুপাতে অধিক হইবে, 
সুম্্র্মথ নিঃসৃত শব্দ বিস্ত ত -মুখ-ন্ফিতি শক অপেক্ষ। 
সেই অন্কপাতে ,উচ্চ হইবে । কোন বেণুর বিস্তুত 
মুখর ব্যাস পরিমাণ হি এক ইঞ্চ,ও সুপ সুখ- 


শ্রবণেন্ডিয়। ২১৩ 


রদ্ধের "ব্যাগ পরিদাপ বদি-১ ইঞ্চ, হয়, ভাহাহইলে 
বিস্তৃত রহ্ষের বিরান, ফল.._১১ এর সহিত সুক্ষ 
রন্ধন পরিমাপ ফল-_5522-এই ছইয়ের যেজন্ুপাত্ত, 
সক্ষম মুখ বিনির্গত শব্দও বিস্তৃত মুখ নিঃসৃত শব্দ 
হইতে সেই অনুপাতে অর্থাৎ ১০ গুণ অধিক উচ্চ 
 হুইয়। বিনিঃসৃত হইবে। 
স্পন্দিত-বাম়ু আমাদিগের কর্ণমখ্যেও গমন-কাঁঠিল 
ঘনীভূত হইতে থাকে। কর্ণদল বেণুর বিস্তু ত মুখের 
করু্য করে । উহার উপরিভাগে যত গুলি শব্দায়মান 
বায়ু-তরঙ্গ আলিয়া উপস্থিত হয়ঃ তাহারা বহিষ্পথের 
বিস্তৃত মুখ দিয়! কর্ণমধ্যে প্রবেশ করে। বহিষ্পথ 
আরস্তে হত প্রশস্ত উহার পরভাগ তাহ! অপেক্ষা 
অনেক অপরিসরিত। নুতরাঁৎ এ সকল তরঙ্গ 
তন্মধ্যে যত এবেশ করেঃ ততই ঘনীভূত হইয়া উচ্চ- 
শব্দ জননের ক্ষমতা-বিশিষ্ট হয় । বহিষ্পথের কর্ণা- 
স্তরীণ-মুখ পটহচ্ছদে 'নিঃশেষিত হইয়াছে, সুতরাং 
বাস বহিম্পথ দিয়া গমন করিয়! পটহচ্ছদে আহত ও 
তাহাকে ব্যাধুত করিতে থাকে | পটহচ্ছদের স্পন্দন- 
ক্রিয়া কর্ণান্তিণ শৃঙ্খলিত অস্থিপরম্পর! হবার অগ্ড- 
বিলচ্ছদে প্রেরিস্ত হয়। কিন্তু এ শৃজ্খলিত অস্থিই 
শক্দায়মান তরঙ সঞ্চালনের কেবল মাত্র উপ্বায় নহে। 
পরীক্ষা! দ্বারা স্থির হইক়্াছে) পটহচ্ছদ সম্পূর্ণভাবে 
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নষ্ট হইলেও শ্রবণ -কার্য্যের তাছশ ব্যাঘাত হয় না । 
কিন্তু তল্লগ্ন শৃঙ্খলিত অস্থিনিচয় শব্দায়মান হিল্লোল 
প্রেরণের কেবল মাত্র কারণ হইলে পটহচ্ছদ অভাবে 
৫ ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইত । পণ্ডিতের বিবে- 
চর করেন; কেবল ষধ্যকর্ণন্থ বায়ু ্বারাই শব্দায়মান 
তরঙ্গ অন্তঃকর্ণে প্রেরিত হইতে পারে । গোলবিল- 
চ্ছদরও শক বোধনের ক্ষমতা আছে কিন্ত তাহার 
সহিত এ অস্থিময় শৃঙ্থলের কোন সৎযোগ নাই, সুত- 
রাত তদ্দারা উহাতে শব্দায়মান তরঙ্গ প্রেরিত হয় ন) 
কেবল মধাকর্ণের বায়ুযৌগেই এঁ কার্য হইয়া থাকে। 
এইন্সপে বহিঃকর্ণ ও মধাকর্ণ স্পন্দিত-বায়ু একত্রিত, 
ঘনীভূত ও অন্তঃকর্ণে প্রেরিত করিয়! শবজ্ঞান জন- 
নের সহায়তা করিয়া থাকে । অন্তঃকর্ণেই শব্দজান 
জননের প্রধান ক্রিয়া হয়। অন্তঃকর্ণ যে তরল 
পদার্থে পরিপূর্ণ তাহ! অসৎ ২কোচ্য। অতএব অগ্ড- 
বিল লগ্ন শৃঙ্খলিত অস্থি পরম্পরা অথবা মধ্যকর্ণন্থ 
বায়ু দ্বার কিৎবা এ উভয় দ্বারা অগুবিল ও গৌল্বিল 
চ্ছদোপরি উপস্থাপিত শব্দায়মান হিল্লোল এ ভরল 
পদার্থে নম্বাহিত হইলে তদ্দারা শ্রবগ-ন্মাঁুতে প্রেরিত 
হয়) তাহাতেই শব্দ জ্ঞান জন্মিয়। থাকে! 

কোন কোন বাক্কির শ্রবণ জ্ঞান জন্মে না। এঁ- 
রূপ বাক্তিদিগকে বধির কহছে। কাহারও অতি 
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অপ্পমাত্র আবপ জ্ঞান জন্মে। যে সকল লেক ভাল- 
রূপ শুনিতে ন1 পায়, চিকিৎসকেরা শৃঙ্গাকার কত্ত 
বিশেষ সংযোগ করিয়া তাহাদিগের শুক্তিদেশেরী 
বিস্তৃতি ও বহিষ্পথের টদর্ধয-ব্বদ্ধি করিয়] কর্ণের শ্রবণ 
শক্তি প্রবল করিয়! দিয়! থাকেন। কোন কোন 
লোক শুনিবার সমস» মুখ ব্যাদান করিয়া থাকে। 
মুখের মধ্য দেশের সহিত ' কর্ণের মৎযোগ-পথ 
আছে। মুখ ব্যাদান করিলে স্পন্দিত বায়ু সেই 
পথে কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আবণ ক্রিয়ার আনুকুলা 
করিয়া থাকে। 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


স্বর। 

স্বর বিষয়ে করুণাবাঁন্‌ পরমেশ্বরের অপার মহিন! 
কীর্তন করিয়। শেব করা যায় ন। প্রায় সকল জীতে- 
রই বিশেষ বিশেষ স্বর আছে; কিন্ত চমৎ্কারের ব্য় 
এই, পৃথিবীস্থু অনন্ত কোটি স্বরবান্‌ জীবের মধ্যে 
একের স্বরের সত অন্যের স্বরের সর্বতো ভাবে এক্য 
হয় ন|। স্বরবানজন্ত মধ্যে যেমন,জাতিতেদে স্বর- 
তেদ আছে, তেমনি একজাতীয় জীৰ মধ্যে সকলেরই 
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পৃ্থক্‌ পথক্‌স্বর আছে । আমরা ষে ব্যক্তির স্বরের 
পরিষয় পাইয়াছি) সহজ লোকের মধ্যেও তাহার 
সুতি শ্রবণ করিয়া তাহাকে চিনিয়! লইতে পারি। 

স্বর বিষয়ে করুপানিধান বিশ্বপাতভার-দয়। প্রকাশের 
শেষ নাই। তিনি আমাদিখের সুখের নিমিত্ত কত 
প্রকার সুমধুর স্বর সৃষ্টি করিয়াছেন । বসন্ত কালে 
কেখকিলাদি নুস্বর বিহঙ্গমগণের কলবর শ্রবণ করিলে 
অন্তঃকরণ কতই উল্লসিত হয়)- জুধাময সঙ্গীতধ্বনি 
শ্রতিগোচর হইলে ছুঃখ শোক সন্ভগু ব্যক্তির হৃদয়ও 
প্রফুল হইয়া থাকে । কেবল মনুযোর পক্ষে কেন? 
সঙ্গীতের এমনি মোহিনী শক্তি.যে, অবোধ পপু গ্রভৃ- 
তিও তৎকর্তৃক বশীভূত হয়। যে ্ৃগ ব্যাধদর্শন 
মাত্র ভয়চকিত মনে পলায়ন করে, সেও গীত শব্দে 
সৎরুদ্ধ হইয়া! আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকে । দৎশন- 
বাগ্র বিষধর ভূজঙ্গও বেগুবিশেষের ধ্বনির বশীভূত 
হইয়। শান্তসুর্তি ধারণ করে 1 ফলতঃ সঙ্গীতের 
বশীকরপ-প্রভাব, এক্্রজালিকবৎ প্রতীয়মান হয়। 
সঙ্টুতরসের মোহিনী-শক্তি-বন্নীভূত হইয়া লোকে 
তদ্দারা বারিবর্ষণ। অগ্নিদ্বলন, পাষাণ * দ্রব হওয়। 
প্রভৃতি অনেক অমস্তাব্য ব্যাপার সইঘঘটনও কল্পন! 
করিয়াছে 

স্বরযন্ত্র--£য যন্ত্দ্ায় স্থরের উৎপত্তি হয়, তা-, 
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হাকে স্বরযন্ত্রকহে। অধহঃস্থ চোয়ালের অব্যবহিত 
নিম্নে গ্রীবার উপরিভাগে কোপাকার যে সচল অস্থি 
আছে, তাহাতেই স্বরযন্ত্রের উপরিভাগ সৎলগ্ন; 
আছে। স্বরযন্ত্রও কিছু কিছু সঞ্চালিত হইতে পারে। 
স্বরযন্ত্রে চারিখানি ওপাস্থিক পদার্থ অ:ছে-_এঁ পদা- 
খঁচতুষ্টয় তলগ্ন পেশ্ীদ্বারা সঞ্চালিত হইতে পারে । 
স্বরজনন বিষয়ে স্বরযজ্ত্রের যে ভাগ মুখ্যরূপে কার্যা- 
কারী তাহ! ছুইচী পর্দাবিশেষ__এ পর্দা দ্বয়কে স্বার- 
তন্ত্র কহে। স্বারতত্ত্দ্বয় কট নালী-মুখে সম্মুখ হইতে 
পশ্চৎদিকে এরূপে বিস্তত আছে যে, তদৃভয়ের 
মধাদিয়া বায়ু গমনাগমনের দীর্ঘাকার একটী অবকাশ 
আছে-এরূপ ব্যবস্থাপিত অবকাঁশকে ন্বর-গ্রতৰ 
কছে। প্রতোক স্বারতন্ত্র ক্নালীমখের কিঞ্চিদুন 
অর্ডোক ভাগ আরুৃত করিয়াভে। | 
স্বারতন্ত্র দ্ধয়ের উপরিভাগে আর ছুইটী পর্দা 
আছে-_তাহাদিগকে অপতন্ত্র কহে। স্বরযক্ত্রের 
উপরিভাগে একখানি কপাট বিশেষ অবছে-_তাহাকে 
অধোজিহ্বিকা কহে । গ্তক্ষা বা পানীর গলাধঃকরণ 
কালে অধোঞ্িহ্বিকা স্বরঘক্ত্রের মুখ রুদ্ধ করিয়া তা- 
হাতে এ সকল সামগ্রীর প্রবেশ নিরোধ করে। 
স্বরোত্পভি-_ পুর্বাধ্যায়ে লিখিত হ্‌ইয় চে; শন 
জনক পদার্থের দ্বারা বায়ু প্রকার বিশেষে স্পন্দিত 
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হইলে শর্দোৎপত্তি হয়। কণ্ঠোদ্গত ,শবকে স্বর 
কছা! যাঁয়। বায়ু ফ.স্ফুস হইতে কণ্ঠনালী দিয় নির্গ- 
মন কালে স্বারতন্ত্র প্রকার বিশেষে কম্পিত করে, 
সেই কম্পনদ্বার৷ বায়ু স্পন্দিত হইয় স্বরোৎ্পত্তি 
হইয়া থাকে । কিন্ত প্রত্যেক প্রশ্বামক্রিয় কালে 
শব্দের উৎ্পতি হয় না। যখন শর্দোৎপত্তির কোন 
প্রয়োজন ন। থাকে, তখন স্বর-প্রতব অবকাশ এরূপ 
বিস্ত ভ থাকে যে, তন্মধ্য দিয়! বায়ু বহির্গমনে স্বার- 
তন্ত্র স্পন্দিত হয় না; স্ুতরাৎ ৰাযুতেও শব্দজনক 
স্তরঙ্গ উপস্থিত হয় না। কিন্তু চেষ্ট। বিশেষদ্বার! 
স্বর্ঞ্রাতবাৰকাঁশ সন্কুচিত ও স্বারতস্ত্র স্বরোৎপাদনো- 
পযুক্ত আকষ্ট হইলে বায়ু নির্গমনকালে স্বারতক্তর 
কদ্পিত্ হইয়। শব্দজনক ক্রিয়ার সমুদায় অঙ্গ সম্পন্গ 
করে; তাহাতেই শক উৎপত্তি হইতে থাকে । স্বরের 
উচ্চতা, স্বর-প্রভবাৰকাশের আয়তন ও স্বারতক্ক্রের 
আকর্ধিত অবস্থার উপরি নির্ভর করে; অর্থাৎ এ 
'বকাশ যত কপ্প পরিসর এবৎ স্বারতন্ত্র অখিক 
আকষ্ট হয়, স্বর তত উচ্চ হইয়া থাকে; এবহ এ 
অবকাশ হত রহৎ ও স্বারতন্ত্র অপ্পাকুষ্ট থাকে; স্বর 
তত অন্ুচ্চ হয়। স্বরের উচ্চতা ও, নীচতা এরূপ 
স্বটিয় খ)ুকে) কিন্ত তাহার অপরাপর লক্ষণ ভেদ, 
উন সহিত স্পন্দিত ৰায়ুর মিলনের পুর্বে উহা 


স্বর। ২১৯ 


যে সকল স্থান দিয়! বহির্গভ হয়, সেই সকল স্থানের 
অর্থাৎ মুখ, গলগুহা। নাসাপ্রভৃতির আকার ও আয়- 
তন ভেদানুষারে ঘটিয়! থাকে । 

স্বর-ঞ্রভবের আকার, নির্্মাণ-প্রণালী ও স্বরোৎ- 
পত্তির প্রকরণ, এইরূপে সহজে বুঝা যাইতে পারে। 
একটি নজের মুখে ছইখণ্ড রবার এরূপে রাখ যে, 
তাহাদিগের প্রত্যেকের দ্বারা নলের মুখের অর্থেকের 
কিছু অপ্পতাণ্ধ আচ্ছাদিত হয়! তাহার পর, এ 
নলের অধোম্খের নিযে একটী ভক্রাত্বারা বায়ু পরবে” 
শিত করিয়া দাও। তাহ! হইলে বদি উভয় রবারের 
মধ্যস্থ অবকাশ নিতান্ত প্রশস্ত না হয়ঃ তবে তদ্দার! 
জন্বিশেষের স্বরের ন্যায় শব্দ হইতে থাকিবে । বদি 
এরূপ কোন উপায় করা যায় ষে; রবাঁর ইচ্ছান্ুসারে 
আকৃষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে এ আকর্ষণের 
নুযুনাধিক্যানুসারে তছুতপন্ন শব্দ নীচ বা উচ্চ হুইবে। 
আমধদিগ্ের স্বর এরূপে উৎপন্ন হয়। কণ্ঠনালী এ 
নলের কার্য করে; স্বারতত্ত্র, স্ষ্টিলো পরিস্থ রবারের 
অনুরূপ) ফুস্ফ,ম তস্্রাশ্যরূপ; এবং স্বারতন্ত্রের মধ্য 
গত অবকাশ ব্ুলাপরিচ্ছ উভয় রূবারের মধ্যগত 
ফাটলবৎ অবকুশের গ্রতিরূপ। তক্ত্রাযূপ ফুম্ফম 
দ্বারা বাস গ্রয়োজনা নুরূপ অল্প বা অধিক 2 
ত, ন্বরযত্তরের গেশীবলে ম্বারতন্ত্র অধিক বা অগ্প 
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আকরুষ্ট ও স্বর-প্রভবাবকাশ অণ্প ৰা অধিক পরিসা- 
রিত হইয়া নানাবিধ স্বতরাতৎ্পত্তি সম্পাদন করে। 
পরীক্ষ। দ্বারা অবধারিত হইয়াছে, যাহাঁকে স্বরঘন্ত্র 
বলিয়! উল্লেখ করা যাইতেছে; তাহাই কেবল স্বরোৎ 
পাদনের একমাত্র উপায় । কণ্নাঁলী ও তদঘখঃস্ছ 
শ্বাসযান্ত্রের অন্যান্য অৎশ কেবল বায়ুচালন] করিয়! 
তৎকার্ষোর সহায়তা করিয়। থাকে; এব মুখগহ্বর ও 
নাসা, স্বরের রূপগত অনেক লক্ষণ প্রদান করিয়! 
থাকে । কিন্ত এ রূপগত লক্ষণ কেবল এ এঁন্ছানদ্বারা 
জন্মিয়া থাকে এমত নহে; বক্ষঃ ও মস্তকস্থ তরল বা 
কঠিন উভয়বিধ পদার্থ সকল কম্পিত হইয়া তাহার 
অনেক রূপ সম্পন্ন করে । শরীরলগ্ন অপরাপর বাহ্থা- 
পদার্থের সহযোগেও স্কাহার অনেক লক্ষণ টিয়া 
থাকে । যদ্দিস্বরযন্ত্রের নিম্নে কনালীর কোন শ্থানে 
ছিদ্র করিয়া দেওয়] যায়ঃ তাহ! হইলে প্রশ্থসিত বায়ু 
স্বর প্রতবাবকাঁশ দিয়! ন1 গিয়া অগ্রেই বহির্গত হইয়া 
যায়) তাহা হইলে কেৌউনরূপ শব্দ উত্পাদিত হয় না। 
আবার, যদি ম্বরপ্রভবাবকার্শের উপরি ছিদ্র করিয়া 
দেওয়া যায়, তাহ ইহলে বায়ু শ্বরপ্রর্তবাবকাশ মধা 
দিয়া গমন করিয়া তছুপরিস্থ ছিদ্রপীথে বহির্গত হই- 
লেও ঢা ৮৪ হইয়! থাকে । কিন্তু মুখগহ্কর, 
গলগহ| ও নালাপথ দিয়! নির্গত হইলে স্বরের যে 


স্বর । ১ 


ঘে লক্ষণ থুকিত এরূপ নির্গত হওয়ায় সেরূপ লক্ষ- 
পের অনেক বাতায় হয়। 

শরীরের যে সকল অৎশের স্পন্দন ক্রিয়ায় ব] 
সহায়তায় স্বরোৎপত্তি হয়ঃ তৎসমুদার জাতিভেদে 
ও ব্যক্তিভেদে পৃথক পৃথক দেখাযায় ; সুতরাৎ তম্গি- 
বন্ধন দুই ব্যক্তির স্বর যে একরূপ হয় না? স্বরদ্বার৷ 
অদৃষ্ট বক্তাকে চিনিতে পারা যায়, স্ত্রী পুরুষ; পৃথক 
কর| যায় এবং বয়সও নির্ীত হইয়। থাকে) ইহা 
চমৎকারের বিষয় নহে। শরীরের এ এ অংশের 
তিন্নাকার ও ভিক্নায়তন প্রযুক্ত বদ্ধ অপেক্ষা পুর্ণবয়স্ক 
ব্যক্তির, শিশু অপেক্ষা যুবার এবং স্ত্রী অপেক্ষা 
পুরুষের স্বরগত অনেক ভিন্ন লক্ষণ হইয়া থাকে। 

স্বরের সৎযোগ বিশেষ দ্বারা বাকোর উৎপত্তি হয়। 
বাকা কথন কেবল মনুষোরই অধিককৃত। জগনিয়স্তা 
এই অনুপম অনুগ্রহ পৃথিবীস্থ আর কোন জীৰকেই 
প্রদান করেন নাই । *আমরা বাকাদ্বার মনের ভাব 
প্রকাশ করিতে পারি বলিয়াইঞ্ঞন্যান্য জীব অপেক্ষা 
'আমাদিগের এত প্রাঙ্গানা ও এত সৌভাগ্য হইয়াছে । 
নির্বাক্‌ হইলে তাহাদিগের সহিত আমাদিগের 
অল্প বিশেষ থাকিত | মুক ও বধির ব্যক্তিরা বাক্‌- 
শক্কি বিহীনভা- -প্রযুস্ত লী কত কষ্ট পায় তাহা অনু- 
ভব করিতেও পারাযায় ন1। বধির ব্যক্তি শ্রবগ- 


রঙ 
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শক্তি অভাবে, কিরূপে কথ] কহিতে হয়, ভাহ। শিক্ষা 
করিতে পারে না; মূকেরা বাগন্কুকরথের ক্ষমত। অন্ভা- 
বে বাকশক্তি বিহীন হইয়। থাকে । জন্মজড় ব্যক্তিরা 
হ্বরোদৎ্পত্তির সমুদায় ঘন্ত্র সম্পন্ন হইলেও অস্পঞ্জ 
চীৎকার স্বরতিন্ন অন্যগ্রকার শব্দ করিতে পারে ন1। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


সস রা জর্ 


শরীরের উৎপত্তি ব্লদ্ধি ও ্রাস। 

যেরূপ জীবন সঞ্চার হয়, তাহ! 'অনির্ণের হইয়া 
আছে। ফেবল যেরুপে জীৰ জন্মেঃ ও ঘেরূপে ত্বাহার 
অবয়ব সহস্থান, ব্বদ্ধি ও ভাল হয় পঞ্খিতের তাহাই 
স্থির করিয়াছেন। লকল জন্তর জন্ম প্রকরণ একরূপ 
নহে। কোল জন্ত গর্তাঁশয় হইতে ম্বাকারে নির্গত 
হয়, কেহর ডিমবাক ভ্রনিঃযৃত হইয়! পরে স্বাকার 
প্রাপ্ত হয়। জননীর গাত্ধের অংশ বিশেব বদ্ধিত 
উপযুক্ত সময়ে স্খলিত হইল] কোন জন্তু উৎপন্ন হয়ঃ 
কোন জন্তর শরীর বিতক্ত ও গৃথক্ভূত্ত হইয়। অপর 
শুক জন্ক উদ্ভব হইক্ক] থাকে । বাছাছউক, যনুষা, গো, 
অব, পর্সা এ্রভপ্ডির জ্রীতি প্রাক একরপ । ভ্তাহা- 


শরীরের উত্পত্তি বৃদ্ধি ও কাঁস। ২২৩ 


দিগের সকলেরই আদিম অবস্থা! ভিম্ব। কিন্তু মাভৃ- 
গর্ত হইতে প্রস্থুত অণ্ড উন্ভেদ করিয়। যে সকল জীব 
জন্মে তাহাদিগকে লামান্যতঃ অগুজ কহে। আর 
গর্ত'শয় মধ্যেই অণ্ড প্রোন্ডেদ করিয়] যাহার! ভূমিষ্ঠ 
হয়ঃ তাহাদিগকে জরাম়ুজ কহে। 

মনুষ্যেরা জরায়ুজ-শ্রেণী-ভূক্ত । মনুষ্যশরীর- - 
মধ্যে মে স্থানে গর্ত সঞ্চার হয়) তাহাকে গর্তাশয় 
কছে। গর্ত প্রথমে ডিস্বাকীর থাকে । প্রথমে ভিছ্বের 
পরিমাণ এক ইঞ্চির প্রায় ২০০ভাঁগের ভাগ পরিমিত 
খানকে । ভিম্ব প্রথমে যে বেষ্টন মধ্যে থাকে তাহাকে 
ভিম্বকোষ কহে। ন্ডিষ্ব কিছুকাল স্বীয় কোষ মধ্যে 
থাকিয়া তাহ! উদ্ভেদ করিয়! একটী নলাকার পদার্থ 
মধ্যে প্রবিষ্ট হয়) এ নলকে রালল-মবু কছে। ভিম্বএ 
নলমধ্যে কিছুকাল অবস্থান করিয়া! গর্ভাশয্মের অৎশা- 
স্তরে যায়ঃ এবৎ তথায় ভূমিষ্ঠ হইবার পুর্বক্ষণ পর্য্যন্ত 
থাকে । শরীরের মধ্/,৫রখার উভয় পার্খে এক একপী 
ভিস্বাশয়। কালল-নল, প্রভৃতি ঞর্তসামএরী আছে । 

গর্তাশয় মধ্যে যেন্ুপে হা চর পরিণত হয় 
যেরূপে ক্রমে জ্রমে তাহার হস্ত) পাদ, চক্ষু) কর্ণ? মস্তিষ্ক 
পাকীশয়) নখ, কেশ প্রসূতি শরীরগত অহশ সমু 
দায় উৎপন্ন হর, তাহ! সাঁতিশয় বিব্ময়কর । একী 
সামান্য ভিম্ব স্্তুলিয়। দেখিলে উহ্গতে ঞেবল গীত 


২২৪. নরদেহ নির্ণয়। 


ও গুভ্রবর্ণ পদার্থ-বিশেষ লক্ষিত হয়ঃ পরস্ত তাহা ঘষে 
কিছুকাল পরে জীব-বিশেষের শরীর রূপে পরিগত 
হইবে, এবঙ তাহার কিয়দৎশ চর্ম) কিয়ৎভাঁগ মাংস) 
কতক নখ, কতক কেশ; কোনভাগ চক্ষু কোনভাগ কর্ণ 
এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মীক্রান্ত 
পদার্থ-বূপে প্রকাশ পাইবে) তাহা কাহারও বুদ্ধিতেও 
অনইসে না। কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য মহিমা! 
তিনি ভিস্বমধ্যে শরীরজনক ভৌতিক পদার্থ সমুদায় 
রক্ষা করিয়াছেন) উপযুক্ত কালে তৎসমুদায় রূপান্তর 
ও অবস্থান্তর প্রাগু হইয়। আমাদিগের শরীর উৎ্পা- 
দন করে । যে রূপে ডিম্বগত পদার্থের রূপান্তর ও 
অবস্থাস্তর প্রাপ্তি হয়; তাহা সহজে বোধগমা নহে, 
সুতরাৎ এস্থলে, তাহার বিবর্ণ কর! যাইবে ন]। 

যখন জরায়ু মধ অবস্থিত জীবের এমত অবস্থা 
উপস্থিত হয় যে; উহা! পৃথিবীতে অবস্থানের উপযুক্ত 
হইয়] উঠে; তখন উহা! তত্রতঃ পেশীবলে গর্ত হইতে 
নিঃসৃত হইয়া ভূতবু, অবতীর্ণ হয়। উহাকে নির্গত 
করিবার নিমিত্ব মকুষ্োর কেন রূপ সাহাযা আৰ- 
শক করে না। ভবে যে প্রসবকালে €লাকে ধাত্রী- 
দিগের সহায়ত! গ্রহণ করিয়া থাকে; তাহা সকল স্থলে 
প্রয়োজনীয় নহে। জগক্রিয়ন্তার বাবস্থাপিত প্রাক্ক- 
তিক নিয় বিশেষ অবছেলন জন্য-যেখানে গর্ভতাশয়- 
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মধ বাল?ঃকর যথোপযুক্ত বূপে অবস্থানের বাতায় 
হইয়া! যাঁয়ঃ সেই সম্কলেই ধাত্রীর প্রয়োজন করে। 
ধাত্রীর সহায়তা ভিন্ন সুখ প্রসবের চুষ্টান্ত স্থল আমা- 
দিগের দেশীয় বন্য জাতীয়-দিগের মধ অভাৰ নাই। 
পশ্বাদির এরসব-ক্রিযাও এ বিষয়ের সার্কত্রিক প্রমাণ । 
বর কোন কোন স্থলে ধাত্রীদিগের মূর্খতা দোষ-হেতু 
গর্ভাশয় হইতে নিঃসরণোন্বা,থ সন্তানও বিদ্িত হইয়া 
থাকে । আবাদিগের দেশে মুর্থধাত্রী দ্বারা সন্তান- 
গ্রসব-রীতি ঘে কত দুর ভয়াবহ, তাঁহা বর্ণন করিয়1 
শেষ করা যায় না। উহারা যে গুরুতর কার্য্ের 
নিমিত্ত নিযুক্ত হয়, তাহার কিছুই জানে না। গর্ত 
মধো কিরূপে সম্ভান অবস্থান করে) ততক|লে উহার 
শরীরের কিরূপ ভাব থাকে,শ্ভূমিষ্ঠ হইলে উহাকে 
কিরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় উহারা তাহার অপু 
মাতও জ্ঞাত নহে । ফলতঃ আখধাদিগের দেশের 
প্রসব গ্রকরণ ও শিশুপালন সন্দর্শন করিলে তৎকালে 
এই মনে হয়, হতভাগ্য জীঞ্এণ আমাদিগের দেশীয় 
স্ত্রীলোকের গর্তে যন আর আগমন না করে। 
এখানে চিরাচরিত কুগ্রথা-সুলক বাদীর মধ্যের সর্বা- 
পেক্ষা “নিক ১স্কানে আরিষট গ্রতিষ্ঠিত হয়) প্রসৰ- 
কালে মুর্খ ধাত্রীর সহায়তা গুচীত হয়, নুতৃরাৎ তঙ্গি- 
বন্ধন হয়ত যেসন্তান বিন1 লাহাযো নুখে গ্রস্ত হইতঃ 
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'তাহারও প্রসব ক্রিয়ায় ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। ছু- 
ভাগা ক্রমে যাহার গর্ভে সম্তানাবস্থানের ব্যতিক্রম 
হয় তাহার ত, জীবনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। 
তাহার প্রসব-কাঁজীন রোদনধ্ৰনি শ্রবগ করিলে অস্তঃ- 
করণ দুঃখ-আোোতে আপ্লাবিত হইতে থাকে। হে 
স্থলে তাহার গ্রশ্শমনের জন্য ইৎরেজ খাত্রীদিশ্নের 
সহায়তা লভ্য হয়; মে স্ছলেও কাল দেশাচার ভাহার় 
অন্তরায় হয়। গর্ডিণী-যন্ত্রণ। নিনাঁদে গুহ আকুলিত্ত 
হইলেও তাহার প্রতীকারার্৫থ কয়েকটা পিশীচ-মন্ত্র 
ভিন্ন আর কোন উপায়ই অবলম্থিত হয় না! । সৌভা- 
গ্যক্রমে যদি সন্ভানচী জীবিতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়) 
তাহ! হইলেও তাহার সত্রক্ষণ জন্য ন্যায়গ্রাহ কোন 
হতুই গৃহীত হয় না, পীড়া হইলে অমুলক ভূত প্রেতা- 
দির আবির্ভাব বলিয়! ব্যাখ্যাত ও তদনুসারে ভূত- 
উবদা দ্বারা চিকিৎসিভ হয়। ভূতটবদাগণ চিকিৎসা- 
কালে শিশুদিগকে যত যন্ত্রগা' প্রদান করে, তাহ। 
লিখিতে হইলে -হৃদন্টবিদীর্ঘ হইয়া যায়। উহার! 
কুহ্ুম-নুকুমার শিশু-শরীর চর্ধা দ্বারা বন্ধন করে, 
কখন তাহাদিগের পাদ বদ্ধন করিয়। 'ভাহাদিগকে : 
উর্ধপদ ও অধোম়ুখ করিয়! লম্বমান রাখে, হবণন্ত 
দুর টা সহস্থাপিত টতলকটাহের উপরি খরিয়! 
শরীর দর্খ করিজ়| দেয়। এইকপে ক্ষপকার মধ্যেই. 
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 ভূলোকের জ্যোতি নিরীক্ষণ ন] করিতে করিতে সম্ভান- 
কাতরা অর্বম়ত| জননীর অন্ক-শয্যা হইতে শিশু-. 
দিগ্নকে অনন্তশযায! গ্রহণ করাইয়। থাকে । হা! কত- 
দিনে যে এ দেশের কুপ্রথা উন্মুলিত হইবে, কতদিনেই 
ৰা এদেশে বোখ-নুর্ষেযাদয় হইৰে, ছে জগদীশ তাহা 
তুমিই জান! 
ভূমিষ্ঠ হইবার সময় ত্রণের অবস্থার অনেক প্রকার 
পরিবর্তন হইয়া থাকে । বালক যে পৃথিবীতে বাস 
করিৰার নিমিত্ব সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে তাহারই 
উপযোগী করিবার নিমিত্ত এ সকল পরিৰর্তন ঘ্বটিয়] 
থাকে । ভ্রণ মাতৃগর্ভে একপ্রকার তরল পদার্থে 
ভাসমান থাকে । তথাম়্ মাভৃ-শরীরের সহিত নাতি- 
নাড়ীর সংযোগে জপের রক্ত সৎস্কীর হয়। ভূমিষ্ঠ 
হইলে তাহার নন ভিন্নাবস্থা! উপস্থিত হয়। তখন 
উহার শ্বাস-কার্ধ্যারস্ত হয়। তৃদ্দারা ফুল্ফ,সের আ- 
কার প্রসারিত হয়। জ্রণের ফ.ম্ফম লোহিতবর্ণ, 
অপেক্ষাকৃত ভারবিশিষ্ট ও ঘন, থাকে) ভূমিষ্ঠ হই] 
নিশ্বাস প্রশ্বাস আরত্ত হইলে বায়ুগ্রবেশে উহা ক্ষীত, 
প্রসারিত, সুতরাৎ অপ্পতার হয় । পরীক্ষাদ্বার] অৰ- 
খারিত হইয়াছে জ্রণের ফলস. জলমধ্যে নিক্ষেপ 
করিলে নিমগ্ন হইয়। যায়; কিন্তু সদ্যোজাত শিশুর 
কম্ষ,স-ভাঁনিয়া উঠে । 


২২৮ নরদেহ নির্ণয়। 


- ভূমিষ্ঠ হইয়। নিশ্বাস গ্রহণই শিশুর প্রথম কার্ধয। 
বয়োরৃদ্ধি হইলে হপরিমাণে শ্বাসক্রিয় হইয়! থাকে, 
টখশবকালে তাহ] অপেক্ষা অনেক অধিক হয়। নি- 
দিষ্ট হইয়াছে, শিশুদিগের প্রতিমিনিটে ৩৭ হইতে 
৪* বার পর্ধান্ত শ্বাসক্রিয়! হয়, কিন্ত পুর্ণবয়স্ক ব্যক্তির 
১৫ হইতে ১৮ বার পর্ব্যন্ত হইয়া থাকে ৷ এরূপ হই- 
বার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। তদ্দার! উহাদিগ্ের 
শরীরে অধিক পরিমাণে তাপ জন্মে। পুর্ণরয়স্ক 
ব্ক্তির শরীর যত্ত তারী ও তাহার যতভাগ বাহাৰায়ুর 
সহিত মংস্পৃষ্ট থাকে, তাহ! ধরিলে শিশুদেহের 
ভারান্ুসারে উহ্বার শরীরের অধিক ভাগ বাহ্যবাঘুর 
সহিন্ত সংস্পৃষ্ট থাকে; সুতরাৎ তঙ্গিবন্ধন বাহাবা ঘুর 
সংযোগে উহার শরীর হইতে অধিক পরিমাণে তাপ 
বহির্গত হয়; অতএব তাহা পোষাইবার জন্য উহার 
শরীরে অধিক পর্িরমাণে তাপ জন্মিয়া থাকে | অথি- 
কন্ত, পুর্ণবয়স্ক বাক্তি 'সপেক্ষা। শিশু-শরীর বর্ধনশীল; 
শরীর বৃদ্ধির নিমিত্ত শীত্্ শীত্র রক্তসঞ্চার আবশ্যক। 
বাস্তবিক তাহাই হইয়া থাকে ৮ জন্মাবধি ছুই মাস 
ৰয়সের মধ শিশুদিগের ধমনী স্পর্শ ক্রেলে রক্ত- 
সঞ্চার-মূলক প্রতিমিনিটে ১৪* বার করিয়! তাহ। 
জামানিে অঙ্গলিতে আঘাভ করিয়া থাকে । যত 
বয়োরৃদ্ধি চেয়, ততই এরূপ আঘাত-সৎখ্যার ম্থান 
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হয়। বষ্টম্টাসে ১২৮, দ্বাদর্শমাসে ১২০, দ্বিতীয় 
ৰ্সরের শেষে ১১০) এবছ পুর্ণ বয়সে ৮* হইতে ৭৫ 
বার এরূপ আঘাত অনুভূত হইয়] থাকে । সুতরাৎ 
শিশুশরীরে যেমন শীঘ্র শীঘ্র রক্তসঞ্চার হয়) তেমনি 
স্বরাঁয় উহার সংস্কার জন্য শীন্র শীত শ্বাসক্রিয়াও 
হইয়! থাকে। 

উপরি লিখিত হইয়াছে, শিশু-শরীরে শীঘ্র শীত 
রঞ্তরসঞ্চার হয়। রক্ত খাদা হইতেই জন্মে । সুতরাৎ 
শিশুশরীরে সত্বর রক্তসঞ্চার সম্পাদন জন্য, অধিক 
পরিমাণে পুষ্টিকর পদার্থ ভোজন করা উহাদিগের 
আবশাক। তদনুসারে তাহাদিগের শীঘ্র শীঘ্র 
ক্ষুধূ। হয়। ও তাহারা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়! 
থাকে । ভূমিষ্ঠ হইলে কিছুকাল পর্য্যন্ত মাতৃত্ভন্যই 
উহাদিগের একমাত্র জীবন ধারণের উপায় থাকে । 
অতএব সহজেই বোধ হইতে পারে, রক্তে যে পরি- 
মাণে শরীর-পোষক পদার্থ থাকে, স্তন্যেও সেই 
পরিমাণে এ পদার্থ থাকিবে । পরীক্ষা দ্বারাও তাহাই 
সপ্রমা হইয়াছে । পুর্বে অগুবীক্ষণ দ্বার রস্ত 
পরীক্ষা করিয়া দেখিবার যেরূপ প্রণালী নির্দেশ কর! 
গিয়াছে। যদি এক বিন্দু ছুপ্ধ লইয়! সেইরূপ পরীক্ষা 
করিয়া দেখা যায়) তবে উহাতেও অস্বৎখ্য রা 


মুক্তীভ গোলক দুষ্ট হইবে । এ সকল গোঁলকের কেন্র 


২৩০ শরীরের উত্পঞ্তি বৃদ্ধি ও কাঁস। 


হইতে আলোক অতি উজ্জুল্য সহকারে' প্রতিফলিত 
হইতে দেখ! যাইবে; এবৎ তাহাদিগের ব্যাসপন্ি- 
মা এক ইঞ্চের ১২৫*০ হইতে ৩০** ভাগের ভাগ 
লক্ষিত হইবে । স্তন্যস্থ এরূপ গোলকের সংখ 
সকল ব্যক্তিতে এবৎ এক ব্যক্তিতে সকল সময়ে সমান 
থাকে না। শারীর-বিধান-বিৎ পণ্ডিতের! স্থির 
করিয়াছেন? ছুদ্ধে যে সকল মুক্তাভ গোলক ভাসমান 
দেখা যায়) তাহা হইতেই নবনীত জন্মে, এবছ যে 
তরল পদার্থে তাহারা ভাসমান থাকে তাহা হইতে 
পনীর গ্রস্তত হয় । এ তরল পদার্থে চিনি ও শতকরা 
৮* হইতে ৯* অর্শ জল 'আছে; ভন্ডিন্ন উহাতে 
কিছু লবণের ভাগও আছে। গা, মেষ, গর্দিত 
প্রভুতি জন্ত অপেক্ষ। আীলোকের ঝ্ন্যে নবনীত- 
জনক পদার্থের ভাগ অধিক । ১০০,৯০০ স্ত্রীলোক 
স্তন্যে ৮,৯৭১ গোছগ্ধে ২-৬৮%, ভাগছুদ্ধে ৪.৫৬, এবং 
গর্দিতদুদ্ধে ১২৯ নবনীত জনক পদার্থ আছে। চিনি" 
র ভাগ গোও গর্দতদুগ্ধে প্রায় তুল্য; ছাগছুদ্ধে তাহা 
অপেক্ষা অধিক এবং মনুষা-ছুক্ধে সর্বাপেক্ষা স্যুন। 
পানীয় পদার্থ গোছুদ্ধে সর্বাপেক্ষ! অধিক; ছাগদুগে 
তাহা অপেক্ষা স্যন ; গর্দভ ও স্ত্রীলোকের ছুগ্ধে তাহ! 
অণেক্ধাও অন্ধ । জলের তাগ গর্দিতহুদ্ধে অধিক; 
আীলোক, গো ও ছাগছুদ্ধে ক্রমান্থয়ে তাহা অপ্ক্ষা 
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সান। কিন্তু ষেদুগ্ধে নবনীতজনক পদার্থের ভাগ 
অধিক তাহ সর্বাপেক্ষা পুর্টিকর। অতএব স্ত্রীলোকের 
স্তনা অন্যান্য দুগ্ধ অপেক্ষা পুষ্টিসাধক। 

শিশুরা ৬। ৮ মাস পর্যন্ত মাতৃস্থন্য পান করিয়া 
প্রাণ ধারণ করে, তাহার পরেই তাহাদিগকে অন্যান্য 
প্রবা কিছু কিছু দেওয়া গিয়া থাকে । এ সময়ে আ- 
হার দিবার রীতি সকল স্থানে সমান নহে। তৎকাল্ে 
তাহাদিগকে সুখপাচা পেয় ভ্রব্য দেওয়াই আবশ্যক । 
১৫ হইতে ১৮ মান পর্য্যন্ত বয়স্ক শিশুদিগের অনেক 
গুলি দন্ত উদ্চিন্ন হইয়া! থাকে; তখন উহাদিগের 
চর্বণশক্তি জন্মে, এবং জঠরাগ্রিও যে চর্ধ্য পরিপাকে 
সক্ষম হইয়াছে তাহা এ দস্ত উদ্ভেদনেই প্রকাশ পায়। 
তখন উহ্হাদ্দিগকে স্তনপান পরিতাগগ করাইয়া কিছু 
কিছু চর্ধায দেওয়া অন্যায় নহে। কিন্তু প্রোয় দ্রব্য 
পরিত্যাগ করাইয়! চর্ধা সামগ্রী ভোজন করিতে 
দিবার সময় বিশেষ সাবধানতা আবশাক। অস্পে 
অন্পে তাহার জঠরাগ্সিতে এ মকল দ্রব্যের পরিপাক 
করাইতে হয়। সহলা'তাছশ চেষ্টা করিলে শিশুর 
পীড়া হইবারপ্সস্তাবন]। 

এইরূপে যেমনু স্বাদেক্দ্রিয় ও চর্ধণেক্িয়ের প্রকতি 
পরিবর্তিত হইতে থাকে, সেইরূপ পান্ধাশয়েরও 
অনেক প্রকার পরিবর্তন হয়। আমাশয় অপেক্ষাকৃত 
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হইতে আলোক অতি উজ্ুল্য সহকারে' প্রতিফলিত 
হইতে দেখ। যাইবে; এবৎ তাহাদিগের ব্যাসপরি- 
সাদ এক ইঞ্চের ১২৫*০ হইতে ৩০৯* ভাগের ভাগ 
জক্ষিত হইবে। স্তন্যন্থ এরূপ গোলকের সহখ্য। 
সকল ব্যক্তিতে এবৎ এক ব্যক্তিতে সকল সময়ে সমান 
থাকে না। শারীর-বিধান-বিৎ পণ্ডিতের স্থির 
কারিয়াছেন, ছুদ্ধে ষে সকল মুক্তাভ গোলক ভাসমান 
দেখা যায়) তাহা হইতেই নবনীত জন্মে, এবং ষে 
তরল পদার্থে তাহার ভাসমান থাকে তাহা হইতে 
পনীর প্রস্তুত হয় । এ তরল পদার্থে চিনি ও শতকর! 
৮* হইতে ৯* অংশ জল 'আছে; ভন্তিম্ন উহাতে 
কিছু লবণের ভাগও আছে। গো, মেষ গর্দিত 
প্রভৃতি জন্ত অপেক্ষা আ্ীলোকের জন্যে নবনীত- 
জনক পদার্থের ভাগ অধিক । ১৯০.৯* আীলোকেল্ম 
স্কন্যে ৮.৯৭, গোহছ্দ্ধে ২:৬৮, ছাগছুদ্ধে ৪.৫৬, এবং 
গর্দিভদুদ্ধে ১২৯ নবনীত জনক পদার্থ আছে । চিনি" 
র ভাগ গোও গর্দতছুদ্ধে প্রায় তুল্য; ছাগছুপ্ধে তাছা 
আ্মপেক্ষা অধিক এবং মনুষ্য-ছুগ্ধে সর্বাপেক্ষা স্থান। 
পান্নীয় পদার্থ গোছুদ্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক; ছাগছুঞ্ধ 
তাহা অপেক্ষা! স্যুন ; গর্দত ও স্ত্রীলোকের দুগ্ধে তাহ! 
অণেঙ্ষাও অব্প। জলের ভাগ গর্দতহুদ্ধে অধিক; 
আলোক. গো ও ভাগদদ্ধে ক্রমান্বয়ে তাহ! অপেক্ষা 
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্থান। কিন্তু ষেদুপ্ধে নবনীতজনক পদার্থের ভাগ 
অধিক তাহ! সর্ধাপেক্ষা পুঙিকর । অতএব স্ত্রীলোকের 
স্তনা অন্যান্য দুগ্ধ অপেক্ষা পুিসাধক । 

শিশুর ৬। ৮ মাস পর্ধান্ত মাতৃস্তনা পান করিয়া 
প্রাণ ধারণ করে, তাহার পরেই তাহাদিগকে অন্যান্য 
দ্রব্য কিছু কিছু দেওয়া! গিয়া থাকে । এ সময়ে আ- 
হার দিবার রীতি সকল স্থানে সমান নহে। তৎকালে 
তাহাদিগকে সুখপাচা পেয় ভ্রব্য দেওয়াই আবশ্যক । 
১৫ হইতে ১৮ মাল পর্য্যন্ত বয়স্ক শিশুদিগের অনেক 
গুলি দন্ত উদ্ভিন্ন হইয়া! থাকে; তখন উহাদিগের 
চর্কবপশক্তি জন্মে এবং জঠরাগ্রিও যে চর্ব্য পরিপাঁকে 
সক্ষম হইয়াছে তাহ! এ দন্ত উদ্ভেদনেই প্রকাশ পায়। 
তখন উহাদিগকে স্তনপান পরিতাগ করাইয়া কিছু 
কিছু চর্ধা দেওয়া অন্যায় নহে। কিন্তু গৌয় ত্রব্য 
পরিত্যাগ করাইয়া চর্ধ্য সামগ্রী ভোজন করিতে 
দিবার সময় বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। অস্পে 
অণ্পে তাহার জঠরাগ্সিতে এ নকল দ্রব্যের পরিপাক 
করাইতে হয়। সহনাতাদুশ চেষ্ট] করিলে শিশুর 
পীড়া হইবারপ্নস্তাবনা। 

এইরূপে যেমনু স্বাদেক্রিয় ও চর্বণেক্দ্িয়ের প্রকৃতি 
পরিবর্তিত হইতে থাকে, সেইরূপ পান্খাশয়েরও 
অনেক প্রকার পরিবর্তন হয়। আমাশয় অ£পক্ষাকত 
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বক্র হইয়া অবস্থিতি করে; উহার পরিসূর ব্দ্ধি হয় 
এৰহ বৃহৎ অন্ত্র অধিকঞআয়ত হইতে থাকে । যককৎ 
এবৎ মেটেও ক্রনশঃ বৃদ্ধি পায়) কিন্ত পাকাশয় ও অস্ত্র 
_ অপেক্ষা উহাদিগের ব্বদ্ধি অণ্পে অপ্পে হয়। মুত্রা- 
শয়ও সেই সময়ে বশ্তিদেশে নামিয়া যায় । 
ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশুর! চক্ষুরুন্মীলন করিতে পারে; 
কিন্ত পণ্ডিতের অনুমান করেন; তৎকাঁলে উহাদের 
দর্শনজ্ঞান জন্মে না| কতিপয় সপ্তাহ অন্তে এ শক্তি 
জন্মে । এ শক্তি জান্মলে যে সকল বস্তু বিশেষরূপ 
উজ্জ্বল ব1 গাঢ়বর্ণে বর্ণিভঃ সেই নকল বস্তুই উহার 
প্রথম লক্ষ্য হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে চতুর্দিকন্থ 
পদার্থ চিনিতে আরম্ত করে। কিন্ত তাহাদিগের 
পরস্পর দুরত্ব বাঃাকারের তারতম্য বোধ অনেক 
দিন গতু না হইলে হয় না। 
বয়োরদ্ি সহকারে চালনাদ্বার| অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও 
শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে । ৫1৬ মাস পর্যন্ত শিশুর 
এক প্রকার অস্ফুট ধ্বনি ভিন্ন আর কোন শব্দ শ্রুতি 
গোচর হয় ন1। ক্রমে ক্রমে তুর্দিকন্থ পদার্থ অব- 
লোৌকনে উহার আনন্দান্নুভব হইতে থাকে, সেই 
অন্তঃস্থ আনন্দ কেবল ঈষদ্ধাস্য দ্বান্না প্রকাশ পায়। 
তাহার॥পর উহার অনন্থিত ধ্রনিমধ্যে অক্ফ,ট শব- 
বিশেষ 9 বাক্য কথনের চেষ্টা বিশেষ লক্ষিত হইতে 
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থাকে; এবঃ এক বৎসর বয়সে একাক্ষর বা অসহযুক্ত 
দ্যক্ষর বাত্রাক্ষর শব্দ গুনাযায়। ভূমিষ্টকালে শিপু-. 
শরীরের. অস্থি সকল উপাস্থিবৎ কোমল থাকে। 
উহ্বাদ্বীরা তাহার শরীর-ভাঁর বাহিত হয় না। ক্রমে 
ক্রমে খাদ্য দ্রব্য হইতে এ সকল অস্থিতে চুর্ণের সহ- 
যোৌগ হইতে থাকে; তাহাতেই অস্থি সকল কঠিন 
হয়। অস্থির কাঠিন্য ব্বদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তৎসন্কঝা- 
লক পেশীদিগেরও আকার ও বল বৃদ্ধি হইতে থাকে, 
এবৎ এক বৎসর বয়স-কালে এ শক্তি এমন্ত বৃদ্ধি পায় 
যে, তখন শিশু অনায়াসে দীড়াইতে পারে) এবহ 
ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া চলিতে শিক্ষা করে। 

উশশবকালেই বিশেষরূপে শরীর সন্বপ্ধিত হয়। 
নির্দিষ্ট হইয়াছে) শরীর পুর্ণবয়সে ঘত্ত উচ্চ হয়, 
৩ নত্মর ৰয়স্‌ মধ্যে তাহার অর্ধেক উচ্চ হইয়া থাকে। 
এ ৩ বৎসরের মধ্যেও প্রথম বৎসরে যৎপরিমাপে 
উচ্চতা রূদ্ধি হয় ্বর্তীয় এবছ তৃতীয় বৎমরে ক্রমান্থ- 
য়ে তাহা অপেক্ষা স্থান হয়। এইরূপে পুর্ণাবস্থ। 
প্রাণ্ডি পর্ষান্ত যত বয়োরদ্ধি হইতে থাক্কে, ততই 
অল্প পরিমাণে উচ্চতা বৃদ্ধি হয়। 

স্ত্রী ও পুরুযুষর শরীরের লমান উচ্চতা হয় ন1। 
পুর্ণাবস্থায় শরীর যত উচ্চ হয়, জুন্মকালে পুরুষের 
,শরীর প্রায় তাহার ৭ ভাগের ছুই ভাগ উচ থাকে? 


২৩৪ শরীরের উৎপত্তি বদ্ধি ও কাস।, 


স্ত্রীলোকের শরীর ভাহ। অপেক্ষা প্রায় “এক ইঞ্চের 
*২₹* ভাগের ভাগ স্থান থাকে; এবং যত বয়োরদ্ধি 
হইতে থাকে, এ ন্ানত| তত বৃদ্ধি হয়. সকল 
স্থানে সমান নিয়মে শরীর -বৃদ্ধিহয় না। অত্যন্ত 
শীত বা অত্যন্ত গ্রীধ-প্রধান দেশে নাতিশীতোষঃ 
স্থানাপেক্ষা শরীরের উচ্চতা ব্দ্ধি ত্বরায় সম্পাদিত 
হয়'। পলীগ্রাম অপেক্ষা নগরে এবৎ পর্বতীয় দেশ 
অপেক্ষা, সমভূমিতেও শীঘ্র শীত্র' শরীরের উচ্চতা 
রদ্ধি হইয়া থাকে। 

যত শীঘ্র শরীরের উচ্চতা ব্লদ্ধিহয়, উহার আয়তন 
তত শীঘ্র বর্ধিত হয় না। শরীরের গ্রণাবস্থ প্রাপ্তি 
হইলে অর্থ.ৎ পুরুষের চল্লিশ ও স্ত্রীলোকের পঞ্চাশ 
বমর বয়সে তাহাদিগ্র শরীর যত ভারী হইয় 
থাকে) সদ্যোজাত শিশুর শরীর তাহা অপেক্ষা 
প্রায় বিৎশতি ভাগের ভাগ ভ্ভারী দেখা যায়| জন্মে-. 
র পর এক বৎসর বয়সের সঘয় এ ভার বৃ হইয়! 
পরিমাণ্র প্রায়*'দশ ভাগের ভাগ হয়, এবছু প্রথম 
পাঁচ বৎসরের মধ্যে শরীরের" তাঁর ঘে পরিমাণে 
বৃদ্ধি পায়ঃ ১৫ বৎসর হইতে ₹* বৎসর পর্য্যন্ত তাহ! 
অপেক্ষা! অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াথাকে । 

শরীঢুরর গুর্ণাবন্তায় শরীরের যেরূপ আকার হইবে, 
প্রায় তদ।ঝাঁর সম্পন্গ হইয়] মনুষ্য টশশবকাল পরি-$ 


শরীরের উৎপান্ত ব্দ্ধি ও ক্রাস। ২৩৫ 


ত্যাগ করেন তত্কালে তাহার শরীরের অনেক 
পরিবর্তন হইতে থাকে। তাহার শরীরাস্থিতে 
মুদভাগের আধিকা হয়ঃ উহা অপেক্ষার্কত কঠিন ও 
শক্তিশালী হয় এৰশ পেশীসমূহ বলবান্‌ও স্থল 
হইতে থাকে । বালককালে স্ত্রীলোকের স্বরের ন্যায় 
স্বরের ক্ষীণতা থাকে, যৌৰনোন্মাখে তাহা গ্রভীর হইয়া 
উঠে। শ্বশ্রুরাজি,উদ্চিন্ন হইয়। মুখমণ্ডল শোভিত 
করে। বক্ষঃস্থল বিশাল। উরুযুগল মাং সল, বাছদ্বয় 
সবল, স্বন্ধদেশ পরিণছ্ধ হইতে থাকে । 

এইরূপ অবস্থাস্তর, প্রাণ্থি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের এক 
সময়ে হয় না। পুরুম অপেক্ষা স্ত্রীশরীরে ইশশবা- 
পগমের চিন্ভু অল্প বয়সে দুষ্ট হইয়া থাকে । মম- 
মণ্ডলে ১৪ হইতে ১৬, শীত মণ্ডলে ১৪ হইতে ১৭ 
১৮) এবৎ শ্রীক্মমগ্ডলে ১*।১১ বৎসরের ঘধ্যেই 
স্ত্রীলোকের বক্ষঃস্থল উন্নত, ্বদ্ধদ্ধয় বিস্তু তঃ বস্তি ও 
নিতম্ব দেশ প্রসারিত হয়। 

পঞ্চবিৎশখতি বর্ষ বয়স, হইলে ঠ্তৌঢ।বন্থা প্রাপ্তি 
হয়। তৎকালে শরীরের যে যে অস্থি কোমল থাকে; 
তাহা কঠিন*হইত্তে থাকে, এবং তাহাদিগ্রের ঘনত্বের 
ও বলশালিত্বের,চরম অবস্থা উপস্থিত হয়। শারীর- 
পোধধী শক্তির কার্যয কেবল অপচিত অৎধশর পরি- 
পুরণেই পর্ধযাণ্ড হয়। মানমিক শক্কি সর্ধল যৌবন- 


২৩৬ শরীরের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও ত্রাস। 


কালের উগ্রতা পরিত্যাগ করে, এবৎ"ভ্রান্তিজনক 
মনোরথ গা বিবেচনাকে স্থান দান করে। প্রবল 
উৎ্সাহিন্তা যে সকল কর্ম অসাধ্য হইলেও সাঁধনতৎ- 
পর করিত, তাহাতে আর প্রবর্তিত করিতে পারে 
না) এবৎ পরিপকূ বিবেচন! শক্তির ক্যর্ধ্য বাহুল্য রূপে 
হইতে থাকে । ৬০ বত্সর বয়স. হইলে সমুদায় 
মানসিক শক্তি প্রায় হ্রাস পড়িতে থাকে। পুর্কে 
কর্দদানুষ্ঠানে সর্ধদা ব্যাপৃত থাঁকিন্ডে ইচ্ছ। হইত, 
এক্ষণে তাহাতে বিরক্তি বোধ হয়। আলস্য শরী- 
রকে আশ্রয় করিতে থাকে ।* শরীরও ক্রমে ক্রমে 
ক্ষয় পাইতে থাকে; এবৎ, তান্থার চি সকল প্রকাশ 
পায়। অবশেষে শেষ দশ। উপস্থিত হয়। অঙ্ঞ'দি 
ছুর্ধল হয়) চর্ম শিথিল হইয়া পড়ে, শিরাবন্ধন বিষ্লিষ্ট 
হইতে থাকে) কেশ সকল বিরল ও শুভ্রবর্ণ হয়, দন্ধ- 
গুলিও একেএকে পড়িয়া যায়? পরিপাক শক্তি ত্রাস 
ছয়) রস্তসপ্চার তাছুশ বেগবান থাকে না, রক্কুব 
গ্রথালী সমুদয় এমত ঘন ও কঠিন হইতে থাকে, যে 
রক্ত হইতে পু্টিকর পদার্থ শরীরে যোন্সিত হইতে 
পারে না, ইন্ড্রিয়াদির শক্তি থাকে না, দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ 
হইয়া আইসে। কর্ণে আর তাছুশ শ্রবণ কর! যায় নাঃ 
গতি মৃদু হইয়া! উঠি, পেশীর। আর ন্বাঘুর আজ্ঞা হুবস্তা 
থাকে না স্াযু ইচ্ছার বশীভূততা পরিত্যাগ করে 


* শরারের ডৎপাস্ত ব্া্ধ ও ত্রাস। ২৩৭ 


অস্থি সকল বিশেষরূপ কঠিন ও ভরঙ্গপ্রবণ হয়, স্বরের 
পরিস্কারিতা অপগত হয়, এবৎ জড়তা ও নিস্তেজস্থিত্বা 
জন্মে। এই রূপে ৰর্ষে বর্ষে নাশের লক্ষণ বৃদ্ধি হইতে 
থাকে। পরিশেষে শ্বাসক্রিয়া ও রক্তসঞ্চার রুদ্ধ 
হইয়া! সংসার-বাসের অযোগা জীবনকে ইহলোক 
হইতে অন্তরিত করে। 

বয়োরৃদ্ধি সহকারে কেবল জরা উৎপন্ন হইয়া গ্রাণ- 
ত্যাগ হওয়া অতি অপ্প দেখাযায়। আনাদিগের কার্ধ্য 
দোষে পীড়া বা অন্য কারণেই পায় মৃত্য ঘটিয়া থাতক। 
সচরাচর মনুষাকে যত. দিবল জীবিত থাকিতে দেখ| 
যায়ঃ মন্তুষা যে তাহা, অপেক্ষা অনেক কাল বাচিতে 
পারে, তাহার অনেক উদ্দারণ প্রদর্শন করা যাইতে 
পারে। পুরাকাঞ্জীর এতিহাসিক বা ওউপাখ্যানিক 
দৃষ্টান্ত গ্রাহ্থ না করিলেও ইদানীন্তন সময় হইতেও 
অনেক উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে । ইয়র্ক 
সায়র নিবাসী হেনরী জেঙ্কিন্স নামক জটনক জাল- 
জীবী ১৫৭ ব্সর বয়স-প্রাগ্ড হইয়া! ১৬৬০ থু অবে 
দেহ পরিত্যাগ করে। ১৪০ বৎসরের পুর্ব সজ্ঘটিত 
কোন ঘটন1বিশেষে সাক্ষা গ্রদান করিতে সে এক' 
সময়ে বিচারালয়ে নীত হয়, তৎকালে তাহার ছুই 
পুত্র মমভিব্যাহারে ছিল এবৎ সেই লময়েনতাহাদিগের 
জ্যেষ্ঠের বয়স ১০৭২ ও কনিষ্ঠের ১** রৎসর হইয়া- 


২৩৮ শরীরের উত্পত্তি বৃদ্ধি ও ক্রাস। 


ছিল। অন্যান্য স্থলেও এইরূপ দীর্ঘ জীবনের অনেক 
উদাহরগ পাওয়া গিয়াছে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে 
তাহার উল্লেখ করা গেল না। ফলতঃ যত্বু করিলে 
মন্থুযার1 যে দীর্ঘজীবন ভোগ করিতে পারেন; তাহার 
লন্দেহ নাই। 
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ও গোধুম প্রভৃতি শস্যে ইহা পাওয়া যাঁজ। 
শুক্ধ হইলে ইভা পিজক্সবর্ণ ও ভঙ্গ-প্রবণ হ্য়। 
অশুস্কাবস্থায় ইহা ধ্ুরবর্ণ নিরীক্ষিত হয়। 
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হীন ও গন্ধবিহীন। লোকে যাহাকে গঁদ 
বলিয়! থাকে তাহাও, এই শ্রেণীভূক্ত। সম়ু- 
দায় উদ্ভিজ্জ বস্ততে ইহা প্রচুর পরিমাণে 
আছে। 
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হইতে পনীর প্রস্তুত হয়। ইহা স্ুত্রজনক 
পদার্থের ন্যায় আপনা হইতে জমিয়া যায় 
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আতা শীম, মটর, কলাই গ্রভৃতিতে ইহা! 
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শাখায়, দারুচিনি প্রভৃতি বল্কলেও উহ 
দেখিতে পাওয়| যায়। রক্ত, মন্তিষ্ষ এবৎ 
জন্ত শরীরের অন্যান্য অংশেও উহা পাওয়া 
গিয়াছে । ময়দা ও গোলআল, হইতে উহ! 
যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। জল দিয় 
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শ্বেতসার নিস্সে নির্গত হয়; গ্টেন উপরে 
থাকিয়৷ যায়। এরূপ নির্গত জল কোন পাত্রে 


ধরিলে তাহাতে শ্বেতমার জমিয়া থাকে। 


শৈজ্ঘাণত্বক্‌ 
শ্লৈষ্মিক অন্তস্ববক্‌ 
শোণবিন্দু 


সমকেক্জিক 
সমাহরণ 


সমাহারী ঈক্ষণ 
স্ত্রজনক পদার্থ 
সৌত্রিক 

স্বায়, 


স্বায়রজ্জু 
সসয়নুত্র 


সট2য 10610102706, 
8100009 1067010791)9, 

. 890. ০0210080158, 
00009970024, 

[5 996 ০ 00005:2106 ০০ 
2 06169102 10000৮, 
0০005672806 1908, 
[00006 

ভা10:009, 

[০৩ 

টভা09৪ 0020, 


টব ওযছ093 0191056, 


দৈহিক 
স্থ্যত সন্ধি 
শ্রবণ 

স্বর প্রভব 
স্বরযন্ত্ 
স্বারতন্ত্র 
ক্ফাঁটিকরস 
হৃৎকোষ 
হৃদদর 


৪8০ 


01990008, 

0৮006, 

19906100. 

010/৮15. 

এটাক, 

০০৪] 00৭, 
10509310100 
00201901009 1098৮, 
67002019 01 906 10687 


শী 


